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, আমুল পরিবর্তন করিয়াছেন। এই পরিবতিত পাঠ্যক্রম অনুপারে সপ্ম শ্রেণীর জন্য 
মধ্যযুগের কথা” পুক্তকটি প্রকাশিত হইল । এই পাঠ্যক্রমের নৃত্রত্ব ও বৈশিষ্ট্যের 
দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া লেখ! হইয়াছে। 
পুন্তকটি যাহাদের জন্য রচিত, তাহাদের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে আমাদের 
শ্রম সার্থক বিয়া বিবেচনা করিব। যে সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষক- 
শিক্ষিকাগণ নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত “ভারত কথা? গ্রন্থের বহুল প্রচারে 
সহায়ত! করিয়াছেন, আশা করি “মধ্যযুগের কথা” Aerts তাহাদের প্রত্যাশা পূরণ 


* করিরে। কেহ কোন ভূলক্রটির প্রতি আমাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বিশেষ 
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হু | মধ্য যুগের কথা - 
হয়। জার্মানীর টিউটল ( Teuton ) জাতি রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া 
স্বকীয় শক্তি ও সামর্থ্য পশ্চিম ইউরোপে এক নুতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে | 
টিউটন জাতির বিভিন্ন শাথ! ছিল গথ, ভ্যাপ্ডাল, ste, আঙ্গল, স্যাক্সন, 
জুট প্রভূতি। প্রথম দিকে এই টিউটনর! ছিল অনুন্নত, তাহাদের না. ছিল 
কলা, দর্শন বা সাহিত্য । কিন্ত তাহাদের সম্পদ ছিল সত্তা, সাহস, বলিষ্ঠ 
পৌরুষ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সভ্যতা 


'ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ । সভ্যতা হইতে আহরণের এই শক্তির 
. ছলে টিউটনগণণগ্রীক-রোমান সভ্যতার মহৎ উপাদানগুলি-গ্রহণ করে, যেমন, * 

গ্রাক-রোমান কলা8রোমান আইন ও Des | ২এই নূতন জাতিই হয় 

(রোমান সভ্যতার ধারক এবং ইহার! পরবর্তাকালে ইউরোপে সভ্যতার দীপ 
জ্বালায় ৷ > : 
এঁতিহাসিক সেভিল ( Schevill )-এর মতে, মধ্যযুগীয় সভ্যতার তিনটি 
Ya প্রতিষ্ঠান হইল গীর্জা, সামন্ত প্রথা ও স্বায়ত্তশাসিত শহর । পঞ্চম 
শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপ যখন বর্বর জাতি কতৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত 


মধ্যযুগের রূপরেখা ৩ 
হয় ভখন রোমান ক্যাথলিক চার্চ সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 


" রোমের জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ক্রীতদাস। দাসশ্রমের উপর 


নির্ভরশীল রোমান সমাজ বিনষ্ট হইল | রোমান সাআ্াজ্যের ধ্বংসাবশেষের 


মধ্য হইতে এক নূতন সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। তাহার 


নাম সামন্তপ্রথা | এই নূতন সমাজ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষি নির্ভর । এই 


সমাজে এক নূতন অর্থনীতির রূপায়ণ ঘটে এবং তাহার ভিত্তিতে সমাজে 


বিভিন্ন শ্রেনীর উদর হয়। ইহার মধ্যে অভিজাত শ্রেণী সমাজে প্রাধান্য 
লাভ: করে ও শাসনক্ষমতাও হস্তগত করে। রোমান AIST ভাঙিয়া 
পশ্চিম ইউরোপে নূতন নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হইল। পশ্চিমে মধ্যযুগীয় 
সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল বর্তমান ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম 
@ জাৰ্মানী ৷ এই সভ্যতার আঙিনা! ক্রমশই প্রসারিত হয়। একাদশ শতাব্দী 
হইতে ইউরোপে নূতন শহরের অভ্যুদয় হয় এবং এই শহরগুলির মাধ্যমে 
ইউরোপে, এক নূতন সংস্কৃতির বিকাশ হয় যাহা পরবর্তাকালের রেনেসীস 
বা নবজাগরণের পথ প্রস্তুত করে | টিউটন জাতির স্থষ্ট' এই নূতন. সভ্যতা! 
ও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের কাহিনীই মধ্যযুগের ইতিহাস | পশ্চিম ইউরোপে 
রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি হইতে রেনেসীন-পূব কাল পৰন্ত মধ্যযুগের 


ব্যাপ্তি ৷ hd 


ভারতে মধ্যযুগ-_ভারতবর্ষে গুপ্তযুগের সমাপ্তির সঙ্গে মধ্যযুগ আরম্ভ 
হয়। বর্ধর হুনজাতির আক্রমণে যেমন পশ্চিম সাভ্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয় 
তেমনই ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয় এ হনদেরই তীত্র ' 
আক্রমণে ৷ ZIT একটি শাখা পারস্ত ও ভারতে প্রবেশ করে এবং 
পাঞ্জাব আঁধকার করিয়া ভারতে ধ্বংসের তাগুবলীল! চালায় । ফলে 
গুপ্তযুগৈর সোনার ভারত ছারখার হয়। গুপ্ত সাত্মাজ্যের পতন হয় ষষ্ঠ 

শতাব্দীতে । কিন্ত ভারতীয় সমাজের পট পরিবত্িত হইতে থাকে পঞ্চম 
শতাব্দী হইতেই। তখনই সামন্ত-সম্পর্কের সুচনা হয়। গুপ্ত যুগে 
সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল বর্ণাশ্রম। কিন্তু জাতিভেদের কঠোরত। ছিল 
না। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শর এই চার বর্ণের মধ্যে বিবাহ ও আহার 
একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু গুপ্ত-উত্তর যুগে রাজনৈতিক 


8 মধ্য যুগের কথ! 


অরাজকতা ও অনৈক্য বিভেদের ভাবকে প্রবল করিয়া, তোলে; রাজপুত 
জাতির উত্থান এই যুগের এক প্রধান এঁতিহাসিক-ঘটন!। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
আধিপত্য বিস্তার করে তুকীরা | রাজপুত ও মুসলমানদের সংঘাত মধ্যযুগে 
ভারতের ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্য | কিন্তু এই সংঘর্ষের মধ্যেও হিন্দু ও 
মুসলমান সভ্যতার সমন্বয়ে একটি নূতন ধারা স্থষ্টি হইয়াছিল | 
মধ্যযুগের অসমান গতি-প্রক্কতি_-ভারত ও ইউরোপ উভয় ক্ষেত্রেই 
সাধারণতঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ 
বলা হইয়| থাকে। ইতিহাসে যুগবিভাগ সহজসাধ্য নয়। জাতির জীবন 
একটি ste ও অবিচ্ছিন্ন ধারা । কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন যুগের : 
> সুচন! বাঁ অবসান হয় না । এক যুগ হইতে আর এক যুগের বিকাশ ঘটে 
ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে । অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন শু মধ্যযুগের মাঝে 
সুনির্দিষ্ট ভেদরেখ! টানা কঠিন । ইহা ব্যতীত মধ্যযুগের ক্রমবিকাশ সবত্র 
সমান নয় ও একই কালে সীমাবদ্ধ নয়। সভ্যতা বিকাশের বারাও সব 
দেশে এক নয়, বরং ইহার গতি ও প্রকৃতি অসমান ও বৈচিত্র্যময় । ভারত 
বাইজেণ্টাইন, চীন বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের 
ধারায় tear feet - তবু বলা! চলে যে মধ্যযুগে সামন্ততত্তরের বিকাশ হয়। 
যাজক ও অভিজাত শ্রেণী সমাজ, ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে। 


ধর্ম রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য যুগের এত্ত 
প্রকাশ পায়। 


fesacene | পশ্চিমে মধ্যযুগের সুচনা 

a অভিযান-__যে সকল বর্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান 
IS নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সবচাইতে gE ও নিঠুর ছিল 
হুন জাতি । এশিয়া মহাদেশের মঙ্গোলিরা ছিল ইহাদের জন্মভূমি 


ডু | 
ইনরা fet যাযাবর জাতি। খাগ্ের সন্ধানে তাহারা এখানে সেখানে 
ঘুরিয়া বেড়াইত ও মাঝে মাঝে প্রতিবেশী দেশগুলিতে হানা দিত। 
ইহাদের মুখ সরু, নাক চাপা, শক্ত উচু চোয়াল ও ছোট পা। গর্তের মত 


ee 


e 


শুরু হইল রোমের বিনাশের পালা | ,ভিদি- 


পশ্চিমে মধ্যযুগের সুচনা টা 
ছোট চোখগুলি-স্বাপদের ন্যায় জবলিত | বর্ণে ইহারা পীত, বৃত্তিতে শিকারী | 
ইহারা স্বভাবে হিংস্র, কিন্তু শ্রমশক্তিতে অক্রান্ত। ইহাদের আহার্ষ ছিল 
কাচা মাংস | বলিতে গেলে অস্বপৃষ্ঠেই ইহার! জীবন কাটাইত | অনেক সময় 
সেইখানেই তাহারা, আহার করিত ও ঘুমাইত L@ দেশ আক্রমণ করিত সে 
দেশের নারী ও শিশুকে তাহারা পিশাচের হ্যায় হত্যা করিত। তাহাদের 
প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ধনুক । চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় থাগ্ঠাভাব 
হনদের পূর্ব ও পশ্চিমে ঠেলিয়া দেয় একদল ভারতে প্রবেশ করে | বাকি 
সকলে ইউরোপে অভিযান করে। কাম্পিয়ান সাগর ও উরাজ পর্বত- 
মালার মধ্য দিয়া ইহারা হউরোপের-দ্বারে আসিয়া পৌছায় এবং পর্বতশিখর, 


. হইতে বহমান বন্াতরঙ্গের মত ইউরোপ মহাদেশের বুকে আছড়াইয়া 


পড়িয়া জার্মান জাতিগুলির মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। সেই দুর্বার 
অভিযানকে প্রতিহত করবার শক্তি কাহারো! ছিল না । 

রোম আক্রমণ_ভন্না নদী অতিক্রম করিয়া হুনগণ প্রথমে গথদের 
সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । হনদের চাপে পড়িয়া ভিসিগথেরা রোমের ঘাড়ে 
গিয়া পড়ে। বিলাসে ও ব্যাভিচারে পন্থু ৰ 
রোমানরা এই চাপ সহ্য করিতে পারিল না | 


গথদের রাজা এলারিক ( Alaric ) আল্লগ্‌ 
পর্বত অতিক্রম করিয়। ইটালীতে হান! দিলেন । 
বিখ্যাত কার্থেজ-বীর হ্যানিবলের অভিযানের 
পর এমন বিপদের সন্মুখে রোমানরা আর পড়ে 
নাই। এলারিক রোম লুষ্ঠন করেন ৪১০ 
aca) যে নগরী একদিন পৃথিবীকে শাসন 
করিত সেই রোম এখন অত্যাচারের অসহায় গথদের যুদ্ধের অস্ত 
বলি হইয়া রহিল | 

অতঃপর আসিলেন আফ্রিকার কার্থেজ হইতে বিখ্যাত ভ্যাপ্ডাল দর্দার 
শাইসারিক (-Gaiseric) | আকৃতিতে খর্ব ও খঞ্জ কিন্তু প্রকৃতিতে অতি 
নির্দয় ছিলেন এই ভ্যাণ্ডাল নেতা । তিনি ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দুই সপ্তাহ ধরিয়া 


€ মধ্য যুগের কথা 


রোমে হত্যা ও ধ্বংসের Seq চালান। রোম শ্মশানে পরিণত হইল । 
কেবলমাত্র পোপ প্রথম লিও-র অনুরোধে ভ্যাগ্ডালর। শহরের গীর্জা গুলিকে: 
ধ্বংস করে নাই |... ; 

,  আাটিলা-র আগমন-_অতঃপর 
PAWNS জআ্যাটিলা-র ( Attila ) 
ইটালী অভিযানের পাল! | এই নির্মম ; 
হুন নেতাকে বলা হইত “ভগবানের 
অভিশাপ’ এবং তিনি নাকি যে ভূমিতে 
পদসঞ্চার- করিতেন সেখানে ঘাস - 
জন্মাইত ন৷ ৷  ৪৫১- খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
রাইন নদী পার হইয়া গল দেশ লুণ্ঠন 
করেন। কিন্তু চালোন্দের যুদ্ধে রোমান 
ও ভিসিগথদের সম্মিলিত প্রতিরোধের 
সন্মুখে তিনি নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আ্যাটিলার এই ব্যর্থতায় 
পশ্চিমী সভ্যতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রক্ষা পাইল। পরের 
বংসর ( ৪৫২ খ্রীঃ) আ্যাটিলা ইটালীর নানা! স্থান লুষ্ঠন করিয়া, বিভীষিকা 
সথষ্টি করিলেন। মহান নগরী একুইলিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ধংস করা 'হইল। - 
মিলান ও পেভিয়| লুষ্ঠন করিয়া হুনগণ মিন্সিও নদীর ধারে পৌছিল। 
রোমকে বাঁচাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এমন সময় একটি আশ্চৰ 
ঘটনা ঘটিল | একদিন নদীর ওপার হইতে সঙ্গীতের ধ্বনি ভাগিয়া আসিতে 
হুনগণ সবিস্ময়ে দেখিল পতকা ও ক্রশ চিহ্ন উচ্চে ধরিয়া পাদ্রীদের একটি 
শোভাষাত্র৷ নদীর এ তীর ধরিয়! চলিয়াছে। শোভাযাত্রার মধ্যভাগে : 
ছিলেন এক সৌম্য শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, প্রার্থনায় মগ্ন ও উন্নত মহিমায় ভাম্বর | 
আ্যাটিলা ‘তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে উত্তর আসিল-_লিও, 
অতঃপর আ্যাটিলার তাবুতে পোপ ও হুননে তাদের মধ্যে এক সাক্ষাৎ 
পোপের প্রভাবে খ্যাটিলা রোম আক্রমণ না করিয়া সৈন্যালকে ফিরি 
নির্দেশ দিলেন। এইভাবে রোম হুন-আক্রমণ হইতে রক্ষ। না 

পাইল৷ 


পা 
বসর আ্যাটিলার মৃত্যু হয়। NE বিশাল হুন সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইরা ae 


পোপ! | 
কার হয়। 


. 


বাস করিত | 


পশ্চিমে মধ্যযুগের সুচনা শ 

পশ্চিম সাত্রাজ্যের আয়ু শেষ হয় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । সাত্রাজ্য' নিশ্চিহ্ন 
হইল, কিন্তু রোসীয় সভ্যতার সুমহান এতিহয নষ্ট হইল ন! ৷ বাঁচিয়। রহিল 
রোমান কলা, সাহিত্য এবং রোমান আইন যাহা রোমান সভ্যতার এক 
শ্রেষ্ঠ অবদান । বর্বর উপজাতিগুলি রোমের রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে 
লাগিল। সাম্রাজ্যের স্মৃতি বহন করিয়া রহিল রোমান চার্চ। এমন কি 
বিশ্বের Oe, সংহতি ও. শৃঙ্খলার প্রতীকরূপে রোমান সাম্রাজ্যের ছৰি 
মানুষের ভাবমানসে জাগিয়া রহিল । এমন ধারণা বিস্তার লাভ করিল যে 
রোমান AINSI মৃত নয়, তাহাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে 
এবং যতদিন পৃথিবীর অস্তিত থাকিবে: ততদিন সাম্রাজ্যও থাকিবে | 
পশ্চিমের দেশগুলিতে চার্চগুলির এঁক্য রাজনৈতিক এক্যের ধারণাকে 
জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ইহাই . উত্তরকালে সাআজোর। পুনরুখানের 


সহায়ক হয় | 
জার্মানদের জীবনথারা- জার্মানীর যে উপজাতি গুলি পশ্চিম রোম- 


‘সাম্রাজ্য ধ্বংস করিল তাহারা ছিল দেহে মনে শক্তিশালী | তাহাদের [ছিল 


দীর্ঘ বলি দেহ; সোনালী চুল, নীল চোখ । MO ও পশুচারণ ভূমির মধ্যে 
ছিল তাহাদের পল্লী। সেখানে তাহারা গোষ্ঠীব্ধভাবে বাস করিত । 


. তাহাদের, কুটারগুলি ঝোপ ও কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। 


অপেক্ষাকৃত ধনীদের বড় বাড়ীগুলি পরিখা বা দেওয়ালের দ্বার| বেষ্টিত. 
ছিল। মুক্ত জীবনের প্রতি ছিল টিউটনদের অনুরাগ । তাই তাহার! 


' ধে'ৰাৰ্ঘেষি করিয়া থাকিত না। গ্রামগুলি ঘন বসতিপূৰ্ণ ছিল alr 


প্তিহাপিক ট্যাসিটাস বলিয়াছেন, টিউটনরা দূরে দূরে এলোমেলোভাবে 
প্রাচীর ঘেরা রোমান শহরগুলিকে তাহারা কারাগারের: 
ন্যায় মনে করিত ৷ | 
জার্গানরা ছিল শিকারী, তাহাদের প্রধান পেশ! ছিল শিকার ও পশু- 
পালন। এনুদ্োতাহারা খুব AR! নিমবতিতা বা সেনাপতির প্রতি 
ব তাহাদের মধ্যে ছিল না। তাহাদের প্রধান হাতিয়ার 
ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে তাহাদের“কিছুই ছিল না। লুণ্ঠন 
হওয়ায় কৃষিকার্ধের প্রতি ছিল: তাহাদের অনীহা | সেই 


আনুগত্যের অভা 
ছিল তীরধন্ুক ! 
“ও যুদ্ধে Boys 


৬ | মধ্য যুগের কথা 

সময় তাহাদের কৃষি জীবনের সুচনা মাত্র হইয়াছিল। জার্সানরা গৃহপালিত 
পশু AIA. AF, ঘোড়া, মেষ, কুকুর পালন করিত জার্মান সমাজে বহু 
বিবাহ প্রচলিত ছিল ali জার্মান নারীর কাজ ছিল স্বামীর স্থখদুঃখের 
অংশীদার হওয়া ও সন্তান পালন কর! । আয়া বা ভৃত্যদের হাতে শিশুদের 
ছাড়া হইত না। পরিবারে পুরুষের শাসন কঠোর ছিল। 

- জার্মান সমাজব্যবস্থার সহিত প্রাচীন আর্যদের সমাজের সাদৃশ্য ছিল। 
প্রত্যেক জাতি কয়েকটি উপজাতিতে ও প্রত্যেক উপজাতি কয়েকটি গোষ্ঠীতে 
বিভক্ত ছিল। সমগোত্রীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্র টিউটনদের প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য | 
কোন গোষ্ঠীর কাহাকে . হত্যা কর! হইলে হত্যাকারী যে গোষ্ঠীহুক্ত সেই 
গোষ্ঠীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হইত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে 
বিবাদ, শক্রতা ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি মধ্যযুগে শান্তি, শুঙ্ঘলা ও সুশাসনের 
পথে বার বার অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে। - 

অনেকগুলি পল্লী: ABN গঠিত হইত 'হানড্রেড'। হানডেডগুলির 
সমবায়ে গঠিত ছিল ক্যাণ্টন ৷ সব ক্যান্টনের সমষ্টি উপজাতির রাজ্য বা 
রাইক (Reich)! গ্রামের শাসনভার ছিল সর্দারদের হাতে । শাসন- 
ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা | রাজাকে শাসন কার্ষে সহায়তা করিত দুইটি 
পরিষদ | একটি লর্ড বা অভিজাত ব্যক্তিদের সংস্থা । সমাজে অভিজাত 
শ্রেণী ছিল জন্মের ভিত্তিতে প্রতি্িত। এই সংস্থা পরবর্তীকালে রোমান 
রীতিনীতির সংমিশ্রণে “সামন্ততন্ত্রের পথ স্তুগম করে। অপর পরিষদটি 
ছিল স্বাধীন নাগরিকদের সভা ৷ ইহার প্রধান কাজ ছিল বিতঞক্কিত প্রশ্ন 
উত্থাপন এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। স্থতরাং এই সভা বিবাদের 
মীমাংসা করিত এবং আঞ্চলিক বিচারলয় রূপে মধ্যযুগে ইহার CE EES 
পর্ণ ভূমিকা ছিল | 

জার্মানরা নান৷ দেবদেবীর উপাসনা করিত | টুই, ওডিন, থর প্রভৃতি 
তাহাদের অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়। ধর্মের বৈচিত্র্য্অনেক ক্ষেত্রে 
বিভেদের WP করিত | === 

এই জার্মান উপজাতিগুলি কেন রোমান সাআজ্য আক্রমণ করিল? 

ইহার প্রধান কারণ তাহাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, খাদ্ধাভাব 


॥ 


পশ্চিমে মধ্যযুগের স্থচনা = 
ও জলা-জঙ্গলে ঢাকা চাষের অনুপযোগী জমি । ইহার সহিত বন্যা; ছুভিক্ষ, 
অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদ তে ছিলই | রোমের, .এশর্ষ ও ' 
উর্বর জমি তাহাদের হাতছানি দিত। ' রাইন ও ড্যানিয়ুব নদীর উপত্যকার 


রোমান প্রদেশগুলির শান্ত জীবন ও সোনার ফসলে ভরা শস্তক্ষেত্রকে 


: তাহার! হিংপার্‌ চোখে দেখিত | 


রোমান সাত্রাজ্যে জার্মান বসতি স্থাপন__-উপরোক্ত কারণে জার্মানরা 
নিজ বাসভূমি ত্যাগ করিয়া রোম সাত্রাজ্যে হানা দিল ও সাআ্রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশে বসতি স্থাপন করিল। Shera আফ্রিকাতে, অস্ট্রোগথরা 
ইটালীতে, ভিসিগথরা গল ও স্পেনে, বার্গাপ্ডিয়ানরা রোন উপত্যকায়, 
্রাঙ্করা বর্তমান, ফ্রান্স ও, জামানীর কতকাংশে এবং আযাংলো -্তাক্সনরা 


ব্রিটেনে তাহাদের বসতি স্থাপন করে| ভ্যাণ্ডাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 


, ছিলেন গাইপারিক। অস্ট্রোগথদের বিখ্যাত রাজা ছিলেন খিওডোরিক | 


রাজা ইউরিক ভিসিগথদের শক্তিবৃদ্ধি করেন৷ ফ্রাঙ্কদের বিখ্যাত নৃপতি 
ছিলেন (ASA, চার্লস; WOM, পেপিন ও শালিমেন | ইহারা যুদ্ধ ও রাজ্য- 


+ জয়ের দ্বারা পশ্চিম ইউরোপে এক বিশাল ফ্রাঙ্কীয় রাজা গড়িয়া তোলেন। 


.. জার্মীনদের/রোম জয়ের ফলাফল জার্মানীর বিজয়ী উপজাতিগুলি 
তাহাদের প্রাচীন বায়ভুমি ত্যাগ করিয়া দূর রোমান সাআাজ্যে ল্যাটিন 
জনগণের মধ্যে বসতি স্থাপন করে। স্বদেশের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক 
চিরতরে Ta হয়! সংখ্যায় বৃহত্তর রোমানদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া 
তাহারা জাতীয় ABS হারাইয়া ফেলে ও ক্রমশঃ রোমান জাতির সহিত 
নিশিয়া যার । ক্াঙ্করাই কেবল স্বদেশ ও স্বজাতিদের সহিত সংযোগ রাখিয়া 
ও কৃষ্টি বজায় রাখে। পতনোন্ুখ . রোমান জাতির ধমনীতে 
জার্মানরা নূতন রক্ত সঞ্চালিত করে | প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত এবং 
সংসিশ্রণের মারফত এক নূতন সভ্যতার উদয় হয়।  ভূমিভিত্তিক এক নূতন 
জার্মান অভিজাত শ্রেনীর জন্ম হয়! গ্রামাঞ্চলে রোমানরা সার্ক বা ভূমিদাসে 
পরিণত হয়। জার্মান উপজাতীয় রাজাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। বর্বর জাতি- 
গুলি একে একে গ্রীষ্ম গ্রহণ করে ও ইহার প্রভাবে পরিশুদ্ধ হইয়| উন্নত 


জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হয়: 


ত্বকীয় শৌর্য 
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৪০০ হইতে ৮০০ Aiea পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে এই অধ্যায়কে 
এঁতিহাসিকর! অন্ধকার যুগ আখ্যা দিয়াছেন। পশ্চিম রোম-সাত্রাজ্য 
ভাঙিয়া পড়ে পঞ্চম শতাব্দীতে এবং এই সাভ্রাজ্যের পুনরুখান ৮০০ / 
Azra | এই ছুই-এর Geel কালটি অন্ধকার বা বর্বর যুগ (Dark 
Ages) নামে অভিহিত। এই নামকরণের পশ্চাতে বাস্তবভিত্তি নিশ্চয় 
আছে | এই সময়েই একদা! ধনবল ও জনবলে সমৃদ্ধ 'গর্বোদ্ধত রোমান 
সাম্রাজ্য ধ্বদিয়া পড়িল। অযোগ্য শাদনে ও শোষণে, বিলাসে ও অপচয়ে 
এই সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গে ঘুণ ধরিয়াছিল। ইহার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়। 
আসিয়াছিল। ছিল না কোন প্রতিরোধের ক্ষমত৷ | তাই বর্বর জাতিগুলির 
. ক্ৰমাগত আঘাতে এই বিশাল সাআজ্যের কাঠামো, তাসের বাড়ির মতই © 
ভাগিয়া পড়িল। পশ্চিম ইউরোপে শুরু হইল ধ্বংসের যুগ! রাষ্ট্রীয় 
কাঠামো ভাঙিয়। পড়িল।. প্রশাসনিক যন্ত্র বিকল হইয়! গেল! সেনাদল 

. অকেজো হইয়| পড়িয়াছিল । গোলোযোগের সুযোগ লইয়! তাহারা ছিনিমিনি 

খেল! আরম্ভ করিল ৷ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় চারিদিক ছাইয়! গেল। 
বর্বর।জাতিগুলি শ্রেষ্ঠ রোমান শহ্রগুলিকে আক্রমণ করিয়। ধ্বংস 
afar! লুন ও অগ্নিসংযোগ জনপদকে শ্মশানে পরিণত করিল। ঘর 
বাড়ি, প্রাসাদ হইতে শুরু করিয়া! শিল্প-্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদদ্শনগুলিও 
তাহাদের নিষ্ঠুর লালসার হাত হইতে রক্ষা, পাইল না। অনেক শহরের 
অধিবাসীরা প্লেগ ও দুিক্ষের কবলে পড়ে | কেহ কেহ সশস্ত্র হানাদারদের 

| আক্রমণে AY TB হয় । , 

রোমান, সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত 
- হুয়। ভূমধ্যপাগরীয় অববাহিকায় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রায় অচল হইয়া পড়ে | ক্রীতদাস ব্যবসাও ব্যাহত হয়। জাহাজে a 
স্থলপথে AIK চলাচল রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে৷. কৃষিকাজ অবহেলিত 


1 


১১ ৃ মধ্য যুগের কথা 
» 


হয়। সীমান্ত প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যা হাঁস পায় | অনেকে শহর ছাড়িয়া 
অন্যত্ৰ চলিরা গেল৷ 


ইউরোপের সাংস্কৃতিক জগতও এই সময় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ' 


বর্বর জাতিগুলি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়! ছিল অনুন্নত । তাহাদের 
নিজস্ব কোন কৃষ্টি ছিল না । গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাহার! প্রথম- 


দিকে ছিল উদাসীন ৷ স্বৃতরাং গ্রীক রোমান সভ্যতার অনবগ্ত অবদানগুলি 


‘ase গ্রাম ও শহরের আবর্জনার তলায় চাপা পড়িয়া রহিল। গ্রীক 
মনীষী ও দার্শনিকদের অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলি অবহেলিত হইয়| গীর্জা ও 
মঠের গ্রন্থাগারের মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া রহিল। এই যুগে কোন দিসেরো? 
ভাজিল বা টমাস এযাকুইনাসের মত বিরাট সাহিত্যিক-মনীবীর আবির্ভাব 
হয় নাই। .শিখরামীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই সময় দেখা যায় A | এই 
সকল দিক হইতে বিচার করিলে এই ঘুগুকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলা অসঙ্গত 
হইবে না | ৃ 
3 কিন্ত কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে. না দেখিয়া যদি সামগ্রিকভাবে 
এই শতাব্দীগুলির গভীরে ডুব দেওয়া বায় তাহলে স্পষ্টই দেখা যায় বে 
. এই যুগেই ইউরোপকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার, করিয়। নৃতনভাবে 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলে । সেই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল মানুষের চিরন্তন 
জীবনীশক্তি যাহা স্থষ্টি করে, গঠন করে । এই যুগ স্থজনশীল কর্মের যুগ, 
প্রস্তুতির বুগ, সমন্বয়ের যুগ । তাই যুদ্ধ, WA ও ধ্বংসের তাণুবলীলার মধ্য 
হইতে একটি সত্যকার সভ্যতার সুচনা হয়। রোমান রাষ্ট্রের পতন হইলেও 
প্রাচীন সভ্যতা ও এঁতিহোর বিনাস হয় নি। তাহার কারণ এ এঁতিহার 
গতিশীলতা ৷ এই যুগে ল্যাটিন ভাষা প্রসার লাভ করে। ক্লাসিক্যাল 
Stes সহিত AP আদর্শের সামগ্রস্ত বিধানের চেষ্টা হয় ও তাহার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন বোয়েখিয়াস, পলিনাস, প্রুডেনসিয়াস প্রমুখ খ্রীষ্টান 
‘ লেখকগণ। শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে চার্চ। পোপ, পাদ্রী ও সন্্যাসীরা 
এক নূতন সংস্কৃতির বুনিয়াদ তৈয়ারী করেন ৷ এই যুগে চার্চের নেতৃত্বে 
রোমান ও জীর্গান ধারার সমন্বয় হইয়া এক নূতন AG সভ্যতার ভিত্তি 


স্থাপিত হয় | 


ইউরোপে “অন্ধকার যুগ’ ১২ 
এই যুগে জানচগা বন্ধ হইয়া যায় নাই ৷ বর্বর জাতির আক্রমণে যখন 
পশ্চিম ইউরোপে ভাঙন ও অরাজকতার বন্যা নামিল*তখন ভরাডুবির হাত 
হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিতে ব্রতী হইলেন শিক্ষিত যাজক সম্প্রদায় ৷ 
সভ্যতা সংস্কৃতিকে রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করিল, রোমান ক্যাথলিক 
চার্চ। এই যুগ সাধুসন্তদের যুগ । আতঙ্ক, হতাশা) দুঃখ, QA ও ধ্বংসের 
মাঝে আশার বাণী ও মহান আদর্শ বহন করিরা আনিলেন সেন্ট জেরোম 
সেন্ট ML, সেন্ট বেনেডিই, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট অগাস্টাইন প্রমুখ 
aa সন্তগণ। এই.সকল 'ল্যাটিন পিতা? অন্ধকার যুগে জ্ঞানের মশাল 
জালাইয়া! যুগকে আলোকিত করেন ও বর্বরতা হইতে উত্তোলিত করেন। 
এই সম্তদের অবদানে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ও ইহার নৈতিক আদর্শ যুগের 
মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়। গীর্জা ও মঠগুলি ছিল সে যুগে বিদ্যা! চর্চার 
কেন্দ্রস্থল । তাহারা শিক্ষাস'স্কৃতির দ্বীপ জ্বালাইয়া রাখে। সে যুগের 
avis সন্তরা। ছিলেন সুমহান লেখক। লেখনীর মাধ্যমে তাহার! Maca 
মহিম! কীর্তন করেন। সেন্ট অগাস্টাইন তাহার বিখ্যাত বই ‘সিটি অফ 
গড? লেখেন ভ্যাগডালগণ কর্তৃক রোম লুষ্ঠনের পর | এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য 
করেন, রোমান জগতের কলুষের জন্য AT দায়ী নয় । সেন্ট গ্রেগরী 
wets বিশ্বের শাস্তি প্রতিার দারিত গ্রহণ করেন৷ অগাস্টাইনের আদর্শে . 
অনুপ্রাণিত হইয়! সেন্ট বেনেডিই মণ্টে ক্যাসিনোতে তাহার বিখ্যাত মঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন | বিশৃঙ্খল! ও বাস্তত্যাগেক্ যুগে এই মঠ ছিল শান্তির আশ্রয়- 
স্থল। বেনেডিক্টের আদর্শ ছিল নৈতিক ও সামাজিক । সন্স্যাস-জীবনের 
ane কঠোরতা ত্যাগ করিয়। ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই 
সন্ন্যাসীর ধর্ম । সততা, আনুগত্য, দৈহিক শ্রম ও কর্তব্য পালনই ছিল 
তাহার নীতি। 
এইভাবে এই যুগে ধমাঁয় চেতন! মানুষের পিতা বোধকে জাগ্রত 
করে এবং নৈতিক আদর্শকে STK রাখে। সেই দিক হইতে এই যুগ - 
অন্ধকার নয়। 


. ম.যুং ক. ৬117২ 


চতুৰ্থ ম্ান্র/বাইজেন্টাইন সভ্যতা 


Ua হ্যা ্যাজিজ্দ 
কন্ট্টান্টিনৌপলের প্রতিষ্ঠা--খীষ্টীয় ৩৩০ সালে রোমান সম্রাট 


কন্স্টান্টাইন বাইজেট্টিরাম- নামক স্থানে “নোভা রোমা” নামে তাহার 
নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহর ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে 
বস্করাস প্রণালীর মুখে অবস্থিত। প্রচুর 
অর্থব্যয়ে এই আনিন্দ্য শহর নিগিত হইল। 
কন্স্টান্টাইনের নাম অনুসারে ইহার নাম 
হইল  কন্স্টাটিনোপল | ৩৯৫. খ্রীষ্টাব্দে 
রোমান :- সাম্রাজ্য. দ্বিখণ্ডিত হইলে 
কন্স্টাটিনোপল হইল পূর্ব রোম-সাত্রাজ্যের 


কন্টটান্টাইন... দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইরাছিলেন। 
গণ, বুলগেরিয়ান ও স্রাভর! ইহার উপর হানা দিয়াছিল। কিন্ত তিনদিকে 
 সমুদ্রবেষ্টিত ও পশ্চিমদিকে, তিন সারি দুর্গের দ্বার! ঘেরা এই শহর ছিল 
দুর্ভেষ্ে। তাই দশ শতাব্দী ধরিয়া বহু আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া 
কন্স্টাটিনোপল তাহার নিজ অস্তিৎ ও স্বাধীনতা! রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। 
andrea, বন্ধান, - উপদ্বীপ, শিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি লইয়া 
গঠিত ছিল বাইজেণ্টাইন ATS | -১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুকাঁদের আক্রমণে 
এই সাত্রাজ্যের পতন হয়। 
রোমান সম্রাউদের' মধ্যে কন্ষ্টান্টাইন প্রথম খ্রাষ্ধ্মকে স্বীকৃতি 
দান করেন । খ্রীষ্টধর্ম একেশ্বরবাদী ৷ রোমানরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বামী 
ছিল। তাই খ্রষ্টধর্মের' আবির্ভাবের পর রোমান সআউগণ এই ধর্মের 
লোকেদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। গ্ৰীষ্টানদের আগুনে পোড়াইর। 
ও সিংহের মুখে ঠেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইত ৷ কিন্তু এই নির্যাতন এবং 
রীষ্টানদের সাহস ও সহনশীলতা ্ীষ্টর্সের নৈতিক বল বৃদ্ধি করে। 


A 


রাজধানী ৷ বর্বর জাতির আক্রমণের ঝাপটা 
"aaa এই নগরকেও সহ্য করিতে SAAB | হুননেত৷ 
সার at আযাটিলা একবার  কন্স্টাটিনোপলের 


- 


বাইজেণ্টাইন সভ্যতা ১৪ 


শহীদের রক্তে গীর্জার. ভিত্তি রচিত হয় ॥  কন্ট্টান্টাইন এই নবীন ধর্মের 
প্রাণশক্তি ও সংহতির মহিমাকে উপলব্ধি করেন। খ্ৰীষ্টধৰ্ম বাজে 
সা্রাজ্যের TAY ধর্মে পরিণত হয়| 


জাস্টিনিয়ান-_এই বাইজেণ্টাইন সাত্রাজ্যের এক সুমহান সম্রাট ছিলেন 
জাপ্টিনিয়ান (Justinian) | তিনি ৫২৭ হইতে ৫৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন। জাক্টিনিয়ানের 
রাজত্বকাল বাইজেন্টাইনু 
সাআ্রাজোর ইতিহাসে প্রথম 
স্বর্ণ যুগ। জাঙ্টিনিয়ান 
একাধারে ছিলেন বিচক্ষণ 
রাজনীতিভ্ঞ সুদক্ষ শাসক 
ও সুপণ্ডিত ৷ ল্যাটিনশান্তরে 
তাহার পারদশিত| ছিল। 
জাস্টিনিরানের দিংহাসনে 
আরোহণের সময় 
বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য অর্থে 
ও সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইয়া " 
| উঠিতেছিল। জাস্টিনিযান 
রোমান সাআজ্যের গৌরর 
ও মহত্ব সম্বন্ধে এক উচ্চ AN পোষণ করিতেন | রোমান এঁতিহে৷ বিশ্বামী 
এই সম্রাট গ্রীষটধর্সের প্রভাবে একক রোমান রাষ্ট্র, পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ভ্যাণ্ডাল, ভিপিগ, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি বর্ধর 
জাতিদের ধ্বংস করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন। জার্মান রাজাদের প্রতি তাহার 
ছিল তীব্র at) তিনি মনে করিতেন রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলেই 
পশ্চিমের জার্মান রাজ্য গুলির উৎপত্তি হ্ইয়াছে। গৌড় খ্ৰীষ্টান ACA গথ ও 
ভ্যাণ্ডালদের এরিয়ান ধর্মের প্রতি ছিল তাহার feel | তাহার লক্ষ্য ছিল 
উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইটালী জর করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমকে একাবন্ধ কর।। 
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১৭ মধ্য যুগের কথা! 


সম্ভাবন৷ দেখা দিয়াছিল। রোমান আইনসমূহ তখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল ॥ . 


জাপ্টিনিয়ানের পূর্বে wis দ্বিতীয় থিওডোনিয়াস রোমান আইনকে একটি 
সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়ার চেষ্ট! করেন | কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় । শাসক 
হিসাবে জাস্টিনয়ানের প্রথম কর্তব্য হইল বিক্ষিপ্ত আইনগুলিকে সংহতি 
দান ও আধুনিক কালের উপযোগী করা। এই উদ্দেশ্যে জাস্টিনিয়ান 
তাহার মন্ত্রী ট্রিবনিয়ানের নেতৃত্বে এক আইন কমিশন গঠন করেন। এই 
কমিশন পূর্বেকার CICS ব্যবহার করিরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 


সম্রাট হাড়িয়ান হইতে জাঙ্টিনিয়ানের রাজত্রকাল পর্যন্ত সকল বিধিবদ্ধ 


আইনকে একই গ্রন্থে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে । ইহাই জাপ্টিনিয়ানের 
আইনবিধি ( Justinian Code ) নামে সুপরিচিত | 

জাপ্টিনিয়ানকৃত এই আইন মানুষের সভ্যতার চিরকালীন সম্পদ । রহ 

প্রামাণ্য গ্রন্থ আজও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর APA সভ্য দেশে এই রোমান 
আইন আজও সমাদৃত ৷, আইনের ছাত্রদের এই বই অবশ্যপাঠ্য। এই 
গ্রন্থে যেমন আইনের ক্ষেত্রে রোমানদের অবিস্মরণীয় প্রতিভার সুস্পষ্ট সাক্ষর 
রহিয়াছে তেমনই পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্য ও জাস্টিনিয়ানের বাজ 
কালের একটি বিশ্বস্ত চিত্রও এখানে পাওয়া যায়। একথা নিঃসন্দেহে বল৷ 
চলে যে, জাপ্টিনিয়ানের উদ্যোগ ব্যতীত রোমান,সভ্যতার এই শ্রেষ্ট দানটি 
সম্ভবতঃ হারাইরা যাইত | সেইজন্য জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলনের 
গুরুত্ব অপরিসীম | 

শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্টপৌষকত।-_রণনৈপুণ্য ও ইন রচন৷ ছাড়াও 
জাপ্টিনিরান শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি স্থাপত্য 
শিল্পের গভীর অনুরাগী ছিলেন। তাহার রাজত্কালে এই শিল্প চরম 
উৎকর্ষ লাভ করে। নিজের রাজধানীকে gan অট্টালিকা, প্রাসাদ, 
Raita প্রভৃতিতে সুনজ্জিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সমগ্র 
সাআাজ্যে.বিখ্যাত দুর্গ, গীর্জা, মঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ করেন | 
জাঞ্টিনিয়ান একজন সুদক্ষ নির্মাতা | তাহার রাজত্বকালের স্থাপত্যকলার 
সবশ্রে্ঠ নিদর্শন হইল সান্টা সোফিয়া গীৰ্জা । Bes অর্থ, সময় :ও*দশ 
হাজার কমীর অনলস পরিশ্রমের ফসল এই সুবিখ্যাত গীর্জা । ইহ্‌! নির্মাণ 


বাইজেন্টাইন সভ্যতা ১৮ 


করিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়াছিল | ইহার স্থপতি ছিলেন ছুই 
আয়োনীয় গ্রীক শিল্পী__আন্থেমিয়াস ও ইপিডোর ৷ গ্রীক স্থাপত্য 
কলার ভারদাম্য ও সৌন্দর্য ইহাতে প্রতিফলিত হইলেও-বে কোন গ্রীক 
মন্দির হইতে ইহার পার্থক্য 
অনেকখানি ৷ গ্রীক মন্দিরের 
সৌন্দৰ্য বহিযুখী, সান্টা সোফি- 
রার সৌন্দর্য অন্তমুখী | হহার 
মধ্যভাগে ১৫০ ফুট উচ্চ এক 
বিশাল অথচ হালকা গোলা- 
ৃ কৃতি age রহিয়াছে যাহা 
সান্টা সোফিয়া দেখিয়া এতিহাসিক প্রোকো- 
পিয়াপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা যেন সোনার শৃঙ্খলে স্বর্গ হইতে ২. 
ঝুলিতেছে । - এই গীর্জার অলংকরণও অনবা ৷ ইহার দেয়ালে দেয়ালে _ 
ada পটভূমিতে অজস্র ধর্মীয় কাহিনী নানা রঙের প্রস্তরথণ্ড বা 
মোজাইকের দ্বারা চিত্রিত। কথিত আছে এই মন্দিরে প্রথম প্রবেশ কিয়া 
ইহার অপরূপ সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া সম্রাট জাপ্টিনিয়ান বলিয়া 
উঠিয়াছিলেন-_ঈশ্বরের অপীম অনুগ্রহ যে তিনি আমাকে এমন একটি' 
কাজের যোগ্য বিবেচন। করিয়াছেন । সান্টা সোফিয়া গীর্জা জাঞ্টিনিয়ানের 
এক অবিস্মরণীয় কীতি | তিনি অনেক নূতন শহরও নির্মাণ করেন এবং 
শুধু বল্‌কান উপদ্থীপে তিন শতাধিক দুর্গ নির্মাণ করান। 
এই সময়ের শিল্পনৈপুণ্যও ছিল বিস্ময়কর ৷ বিচিত্র বর্ণের পাথর ও 
কাচ-বদানে! কারুকার্ধের প্রচলন এই যুগেই হয়। ইহারই নাম. মোজাইক । 
এই সময়ে মোজাইকের নানা দেবদেবী ও সাধুসন্তদেয মৃত্তি নির্মাণ করা! 
হুয়। গীর্জা, প্রাসাদের দেয়ালে ও ও ভিতরের ছাদে এই প্রথম কাচের 
মোজাইক ব্যবহৃত হর । রঙিন টালিতে.. পারূসিক অলংকরণের রীতি ও 
মেজেতে গ্রীক-রোমান অঙ্কন রীতিই - সম্ভবত; বাইজেণ্টাইন কাচের 
সোজাইকের উৎস | স্বর্ণ ও রৌপ্য পিল্পেও এই সাপ্রাজ্যে কারিগরদের 


“ভাল অনা 
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জাপ্টিনিযান অঙ্কন শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাইজেণ্টাইন 
অঙ্কনরীতিতে দক্ষতার অভাব ছিল না ।. সেই সময় একদল নিপুণ শিল্পী 
গুহাগর্ভে অঙ্কনে রেষ্ট পারদশিতা দেখান। মাউণ্ট এখসের মঠগুলির দেয়ালে 
ইহার সাক্ষর রহিয়াছে । তখনকার সুন্দর পাগুলিপিগুলিতে ও মুদ্রাতে 
বাইজেণ্টাইন অঙ্কনরীতির মহিমা প্রতিফলিত রহিয়াছে | 

জাপ্টিনিরানের মৃত্যু হয় ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে । তাহার রাজত্বকাল নে, 
গৌরবময় তিনি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন ও পূর্ব ইউরোপকে বর্বর 


_ জাতির আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করেন। তিনি কন্স্টাটিনোপলকে 


এক সমৃদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন যে সভ্যতা পরে সার্ব, 
বুলগেরীয় ও রুশদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে | 

বাইজেন্টিয়ামের গুরুত্ব_বাইজেটিয়াম নগর এক সমৃদ্ধিশালী 
সাত্রাজ্যের মধ্যমণিই শুধু ছিল না, বহুকাল ধরিয়া! ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও 
বৃহত্তম নগর বলির! গণ্য হইত | eed, বিলাসে, শিল্পসৌন্দর্ষে, আগ্বিক 
সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গুরুত্বে এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল রূপে এই শহর 
তখন ছিল অতুলনীয়। ভৌগোলিক দিক দিয়! কন্স্টার্টিনোপল ছিল সুরক্ষিত | 


. সম্রাট এনাসটেসিয়াস প্রায় চুয়ান্ন মাইল দীর্ঘ এক: প্রাচীর নির্মাণ করেন। 


কৃষ্ণসাগর হইতে প্রপন্টিস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রাচীর কালের বাধা 
লঙ্ঘন করিয়া আজও দাড়াইয়। আছে। দশম শতাব্দীতে যখন বাইজেণ্টাইন 
সভ্যতা গৌরবের শিখরে তখন এই নগরের জনসংখ্য। ছিল দশ লক্ষ । এই 
নগর ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য-সেতু। পৃথিবীর বহু দেশের বাণিজ্য- 
তরী ইহার বন্দরে নোঙর ফেলিত। এই দেশের বণিকগণ মধ্যপ্রাচ্য ও 
দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত 1 ভারত, চীন ও মধ্য 
এশিয়ার দেশগুলি বাইজেটিয়ামের মাধ্যমে ইউরোপের সহিত বাণিজ্য 
চালাইত। এই নগরের সঙ্গে পাল্লা দিবার ক্ষমতা তখন পশ্চিমের কোন 
শহরের ছিল ন! ৷ যতদিন এই শহর অক্ষত ছিল ততদিন বাইজেণ্টাইন 
মাত্রাজ্যও অটুট ছিল | 


বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গমস্থল |. 


দুইটি সংস্কৃতির ধারা এইখানে আগিয়া মিলিত হইয়াছে । বাইজেণ্টাইন 


৪৮ 


* হজ 


ইসলাম ধর্ম ও মধ্যযুগ সভ্যতা ২০ 


সাস্রাজ্য গ্রীক সভ্যতার ধারক ও ASS | অন্যদিকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন। 
মিশর ও পারন্ত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির সংস্কৃতির প্রভাব ইহার উপর 
পড়িয়াছে। তাহার সহিত ছিল রোমানদের রাজনৈতিক এঁতিহোর প্রভাব | 
এই ব্রিধারার সম্মেলন বাইজেণ্টাইন সভ্যতায় মূর্ত | - 
বাইজেণ্টাইন সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক যেখানে পশ্চিম ইউরোপীয় 
সভ্যতা রোমের পতনের পর গ্রামীণ রূপ ধারণ করে। বাইজেণ্টাইন 
সভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাহার খ্রী্টধর্ম। এই গ্রীক খ্রীষ্টধমের 
সহিত পশ্চিমের ল্যাটিন খ্রী্টধর্মের তত্বগত দিক হইতে যথেষ্ট পার্থক্য 
fea কিন্তু বাইজেটিয়ামে গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও: দর্শনের সহিত 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির তেমন কোন সংঘাত দেখা দেয় নাই। রোমের 
পতনের পর গ্রীক সভ্যতার অমূল্য সম্পদ__তাহার কাব্য, সাহিত্য, দর্শন-কে 
বাইজেটিয়াম সুদীৰ্ঘকাল সযত্বে রক্ষা করিয়াছে । এখানে গভীরভাবে 


| Ae সাহিত্যের চর্চা হইত। মূল্যবান গ্রীক পাগুলিপিগুলির অন্থলিখন 


হইত। তাহা ন। হইলে এই সব পাুলিপি নষ্ট হইয়া! বাইত। গ্ৰীক 


সংস্কৃতির রক্ষক বাইজেন্টাইনের কাছে পশ্চিম ভাই চিরখণী। 


শরম অন্যন্ন / ইসলাম ধর্ম ও মধ্যযুগীয় AS 


De Ada জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে, আরব দেশের মরুভূমিতে 
পৃথিবীর একটি নূতন ধর্মের সুচনা হইয়াছিল। ইহার নাম ইস্লাম ধর্ম | 
বত মহম্মদ এই ধর্মটির প্রবর্তন করেন। ইহুদী ও খ্ৰীষ্টান ধর্মের 
জন্মস্থান প্যালেস্টাইন হইতে আরব দেশ খুব বেশী দূরে নয় । গ্রীক বীর 
কজাপডার গর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই দেশ জয় করেন | গ্রষ্টীয় প্রথম 


আলে ্ 
ণএই দেশ জয় করিয়৷ মুসলমান আগমনের 


শতাব্দীতে রোমান স্রাটগ 
পূর্ব পর্যন্ত শাসন করেন। 
আরব দেশ ও জনগণ_ আরব দেশের অধিকাংশই বালুময় মরুভূমি, 


ইহার আশে পাশে আছে কয়েকটি waa! এইগুলিকে কেন্দ্র 


af 7 মধ্য যুগের কথা 


করিয়া সমুদ্রের ধারে উর্বর জমিতে কয়েকটি শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই শহরগুলির মধ্যে লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে নিহিত মক্কা ও 
মদিনা প্রধান | 

আরব দেশে দুই রকমের লোক আছে। . একদল. উর্বর জায়গাগুলিতে 
বসবাস করে, এবং চাষ-আবাদ ও কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা! 
'নির্বাহ করে । আর এক দল মরুভূমিতে থাকে, ইহাদের বলা হয় বেছুইন | 

- বেছুইনগণ ভ্ৰাম্যমাণ, পশুপালন ও লুণ্ঠন ইহাদের জীবিকা এবং ইহারা অতি 

দুঃসাহসী © স্বাবীনতাপ্রির । আরব দেশের লোকেরাই একদিন প্রাচীন 
ব্যাবিলনীর ও ফিনিশীয় সভ্যতার স্থ্টি করে । কিন্ত যাহারা আরবেই বহিয়া 
যায় তাহারা এত সভ্য হইতে 
পারে নাই ৷ ইহাদের মধ্যে 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি 
ছিল। তাহার! নিজেদের 
মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ -করিত। 
তাহাদের নানারকম. খারাপ 
প্রথা ও কুসংস্কার ছিল। 
তাহারা অসংখ্য দেব দেবী 
ও গাছ পাথরের পূজা 
করিত। মক্কার কাব! শরিফ, 
ছিল প্রধান ics | এখানে একটি pete পাথর আছে, পান 
কাছে এই পাথরথানি অতি পবিত্র । আরব দেশবাসী খুব অতিথিপরায়ণ 
ছিল, fag কিছু লেখাপড়ার চর্চাও তাহার! করিত। অনেক সুন্দর সুন্দর - 
গান ও সুললিত কবিতা! তাহারা রচনা করে | 

হজরত মহন্মদ্__মক্কার কাব। শরিফের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাত্রীদের 
দেখাশুনা করিবার ভার ছিল কোরেশ বংশের লোকদের উপর | এই বংশটি 
ছিল অভি প্রাচীন ও সম্ভান্ত | ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ এই 
বংশে সম্ভবতঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন / মহম্মদের জন্মের পূর্বেই তাহার 
পিত| আবছুল্লার মৃত্যু হইয়াছিল, আর জন্মাইবার ছয় বৎসরের মধ্যেই 


Uc. rit 9459৮ ১৪53৩, 


৯৯৫ No শামি ধর্ম ও RORY সভ্যতা | রা, 
তাহার মা আমিনাও মারা যান ।' তাহার পিতামহ ও পিতৃব্যের আশ্রয়ে 
মহন্মদ মানুষ হইতে থাকেন | 
. ছেলে বেলায় মহম্মদ লেখাপড়া শিখার সুযোগ পান নাই । তিনি 
মেঘ ও BR পালন করিতেন | একটু বয়স হইলে তিনি পিতৃব্যের সঙ্গে 
দুর দূর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে যাইতেন | এই সময়ে তিনি ইহুদী 

ও খ্ৰীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে আসেন এবং আরবদের মধ্যে যে 'সব কুসংস্কার 
ছিল তাহা দূর করিবার জন্য TA হইয়া উঠেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি 
খাদিজা নারী সক্কার এক ধর্মপ্রাণ, ধনী ও বরষীয়সী _বিধবাকে "বিবাহ 
করেন | অতঃপর তিনি কিছুদিন মন্কাতেই বাবসা করেন বটে, কিন্তু গৃহকর্মে 
মন দিতে পারিলেন না: তিনি প্রায়ই মক্কার নিকট “হেরা? নামক এক, 
নির্জন গুহাতে ঈশ্বরের ধ্যান করতেন। পনেরো বৎসর যাবত ঈশ্বরের 
ধ্যান করিবার পর স্বর্গের দূত জীব্রায়েল তাহার নিকট ঈশ্বরের বাণী 

ne প্রকাশ করেন এবং তাহাকে পয়গম্বর বলিয়। সন্বোধন.করেন | 

| এই ‘ভাবে আরবের মরুভূমিতে ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়| ' ইসলাম 

শব্দটির: অর্থ হইল শান্তি এবং ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
নিবেদন করা। যাহারা এই ধর্মে বিশ্বাসী তাহাদের বল৷ হয় মুসলমান | 
পত্নী খাদিজা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মহন্মদ প্রথমে নিজের ধর্মমতে 
দীক্ষিত করিলেন | ক্রমে তাহার চল্লিশজন শিষ্য হইল | ইহার তিন বৎসর 
পর মহম্মদ সমস্ত মন্কাবাসীর নিকট তাহার বর্ম প্রচার করিলেন। তিনি 
“ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং সহন্মদই তাহার প্রেরিত পুরুষ ৷? 


বলিলেন, le 
তিনি কাবা শরিফের সমস্ত দেবদেবীর মুর্তি ভাঙ্গিতে লাগিলেন | বন্ছ- 
ঈশ্বরবাদী কোরেশরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহার উপর নানারকম 


অত্যাচার করিতে থাকে এবং তাহাকে হত্যা করিবার, ষড়যন্ত্র করে। 
তখন তিনি বাধ্য হইয়া একমাত্র অন্ুচর ও শিষ্য আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া 
মক্কার উত্তরস্থিত দু শহর মদিনায় আঃ লইলেন। ঘটনাটি ঘটে ৬২২ 
Rice | এই বৎসর হইতেই মুসলমানেরা 'হিজির' সাল গণনা করে | আরবী 
ভাষায় 'হিজিরা' শব্দের অর্থ স্থানান্তর গমন? । এই সময় মহ'মদের বয়স 
ৌ ম্দিনাবাসীরা তাহাকে শহরের শাসনকর্তা 


ze মধ্য যুগের কথা 


নিযুক্ত করিল এবং সানন্দে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল। দা ধর্মের 
প্রভাব মহম্মদের মদিনা যাইবার পরই আরম্ভ হয়। মদিনাতে মহন্মদের 
প্রভাব দেখিয়! নক্কাবাসীর। ঈর্ষান্বিত Seq) উঠে। অবশেষে ধর্ম যুদ্ধে 
(জিহাদে?) পরাস্ত হইয়া! তাহারা মহম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল 
(৬৩০) । অতঃপর সমগ্র আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় । তেষটি 
বৎসর বয়সে সঁদিনাতে মহম্মদের মৃত্যু হয় | 

মহুল্মদের উপদেশ-_মহম্মদের ধর্ম মতের মূল মন্ত্র ছিল ঈশ্বর এক ও 
অদ্বিতীয় | তিনি মূৰ্তি পূজার বিরোধী ছিলেন । তাহার ধর্মের আর একটি 
বড় কথ! হইল? সকল মানুষই ভগবানের বা আল্লার সন্তান | কাজেই তাহাদের 
মধ্যে ছোট-বড় বা ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই | ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ 
gfe অর্ধসভ্য আরব জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও. এক্য প্রতিষ্ঠা করিল। 
মুসলমানেরা মহম্মদের পূর্বে আবিভূ্তি অনেক মহাপুরুষকে ঈশ্বরের দূত 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাদের মতে মহন্মদই হইলেন ঈশ্বরের শেষদূত 
বা পয়গন্বর । মহন্মদের উপদেশগুলি একত্র করিয়া কোরান নামক গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করা আছে। মুললমানেরা বিশ্বাস করেন যে, মহম্মদ স্বয়ং 
ঈশ্বরের নিকট এই উপদেশগুলি পাইয়াছিলেন। . তাহার! এই গ্রন্থ 
খানিকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন। কোরানে মুসলমানদের জন্য 


চটি অবশ্য পালনীয় বিধির উল্লেখ আছে। প্রথম, আপন ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ্যে 


পুনরাবৃত্তি করা ( শাহুদ্ব৷) ৷ দ্বিতীয়, দিনে পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ 
করিরা৷ প্রার্থনা করা (সালাত২)। তৃতীয়, রমজান মাসে সূর্যোদয় হইতে 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করা (cate)! চতুর্থ, দরিদ্রকে jen দেওয়া 
(জাকত, )। পঞ্চম, মক্কার Saal ( we, ) | 

খলিফ! ও atates বিস্তার--ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলে আরব সমাজের 
অনেকে BAS দূর হয়, তাহাদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হয় এবং টা 
মধ্যে এক নূতন ধর্মভাব জাগিয়া উঠে। এই পবিত্র ধর্ম তাহারা সমস্ত 
জগৎবাসীর মধ্যে প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা 
প্রথমে গ্রীকদের পরাজিত করিয়া সিরিয়া ( ৬৩৪-৬ ) ও মিশর (৬৩৪-৯) 
BALSA পাঁরস্তয রাজ্য জয় করে (৬৪২ )। (১১77 বশির 
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শাসনকালে উত্তর আফ্রিকা বিজিত হয়। জিত্রাণ্টার প্রণালী পার হইয়া 
তাহার! স্পেন দেশও অধিকার করিল (৭১১)। পূর্বদিকে চীন সাম্রাজ্যের 
সীমান্ত ও সিন্ধু নদ পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আরবের 
কন্স্টাটিনোপল ও ফ্রান্স দেশ জয়ে ব্যর্থ হয় (৭১৮,৭৩২ )। তথাপি 
মহন্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যে আটলাটিক মহাসাগর হইতে সিদ্ধ 
নদ পর্যন্ত এক বিশাল আরব সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। ঝটিকাবেগে এই 


সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাপে এক aos wal! আরবদেশ ভারতের 
ন্যায় আয়তনে বৃহৎ হইলেও উহার জনসংখ্যা ৪০-৫০ লক্ষের অধিক ছিল 
al এবং পরস্পর যুদ্ধরত বালাদী ও বেদুইন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু 
ইসলামের মহাবাণী ইহাদের এক মহাজাতিতে এঁক্যবদ্ধ করিল । অপরদিকে 
তাহাদের বিরোধীপক্ষ শত্ৰুভাবাপন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় এবং 
দুরবর্তাঁ ও সর্বনাশা কর-আরোপকারী কন্স্টার্টিনোপলের প্রতি বিরূপ থাকায় 
বিরাট প্রতিরোধ গড়িতে অক্ষম হয় 

এই সময় যাহারা মুসলমানদের ধর্মগুরু ছিলেন তাহাদের বলা হইত 
খলিফা । খলিফা শব্দের অর্থ পয়গন্বরের উত্তরাধিকারী। আবুবকর; 
ওমর, ওসমান ও আলী__মহম্মদের এই চারজন প্রিয় শিষ্য পরপর খলিফা 
( ৬৩২-৬১ ) নিৰ্বাচিত হইয়াছিলেন। ঠাহার! ছিলেন মহৎ ও asi | 
তাহারা সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন বলিয়া ইসলামের 


২৫ মধ্য যুগের কথা! 


ইতিহাসে সাধু খলিফা বলিব খ্যাত। ইহাদের শাসনকাল শেষ হইলে 
* খলিফা পদ লইয়া আরবদের মধ্যে বিবাদের স্থষ্টি হয়। সিরিয়ার শাসন- 
কর্তা মুয়াবিয়া তালীর পুত্র হাসান ও হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া সেই পদ 
‘অধিকার {৬৬১-৭৯ ) এবং ওন্ময়েদ বংশের স্থাপন! করেন । মুয়াবিরার 
“মৃত্যুর পর. তাহার পুত্র এজিদ খলিফা হন (৬৭৯৮৩) তাহার চক্রান্তে 
হাসান পূর্বেই নিহত হুইরাছিলেন। এইবার হোসেনের উপরেও তাহার 
অত্যাচার শুরু হইল । অবশেষে হোসেন সপরিবারে মদিনা হইতে ইরাক 
প্রদেশের কুফা নগরীতে চলিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। কিন্ত কুফার পঁচিশ 
মাইল উত্তরে কারবালার মরু প্রান্তরে এজিদের সৈন্যবাহিনী তাহার পথরোধ 
করিল। নিদারুণ জলকষ্টে এবং শত্রুদের আক্রমণে হোসেন সপরিবারে 
প্রাণ হারান ( ১০২ অক্টোবর, wre) ৷ এজিদের হস্তে ধর্মপ্রাণ হালান 
হোসেনের মৃত্যুর কথা আজও পুণ্য মহরমের দিনে মুপলমানগণ স্মরণ করে| 
খলিফা পদ লইয়া বিবাদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের wR 
হয়। হাসান-হোসেনের দলের লোকের। “শিয়া” বলিয়া পরিচিত হয় এবং 
ওক্মায়েদ ( Omayyad ) সমর্থকদের নাম হয় ‘সুন্নী? | ! i 
আব্বাসীয় খলিফা-__ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আরবদের বহু দূর 
দূর দেশে যাইতে হয়। আরব সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল মদিনা, 
eT আমলে উহ দামাস্কানে স্থানান্তরিত হয়। আরবদের agifas 
উন্নতি হইয়াছিল বাগদাদের আববাসীয় বংশের খলিফাদের রাজত্বকালে | 
ইহারা ছিলেন মহন্মদের পিতৃব্য আববাপের বংশধর | এই বংশের সর্বশেষ 
খলিফা ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ (৭৮৬-৮৯)। তিনি খুব বিচক্ষণ রাজ! 
ছিলেন। তাহার ন্তারবিচার ও সুশাসনের জন্য সকলের নিকটই তিনি 
প্রশংসা পাইয়াছেন | গল্প আছে যে, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথ| জানিবার জন্য 
তিনি ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে রাজধানী বাগদাদ শহরের পথে পথে বেডাইতেন। 
Pea নদীর তীরে বাগদাদ শহরের' ঠিক মাঝখানে খলিফাদের aa 
পাথরে গড়! বিরাট প্রাসাদ.ছিল। নান! রকম. গাছপালা, /ফুলের বাগান 
এবং মুল্যবান সোনারূপার জিনিষ, রেশমের পর্দা, গালিচা ও আমবাৰ 
পত্রের সাহায্যে প্রাসাদটি সজ্জিত ছিল।. তাহারা নানারকম বিলাসব্যসনে 


fe) 


ইসলাম ধর্ম ও মধ্যযুগীয় সত্যতা ২৬ 
দিন কাটাইতেন। বহু পদস্থ রাজকর্মচারী, অসংখ্য সৈন্যসামন্ত, হাজার 
হাজার ক্রীতদাস সর্বদাই তাহাদের আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত 
থাকিত।: নানা দেশ হইতে গায়ক, কবি; নর্তক, বাদকেরাও খলিফাদের 
অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য বাজদরবারে উপস্থিত হইত। 

খলিফার! যে শুধু গানবাজনা লইরাই মত্ত থাকিতেন তাহা ay, 
অনেকে বিদ্যা্চাও করিতেন এবং জ্ঞানের আদর করিতেন। বহু ভারতীয়, 
গ্রীক এবং ইহুদীপণ্ডিত এই সময়ে বাগদাদে আসিয়া সমবেত হইতেন | এই 
নগরীর বণিকেরা দূর দূর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বাগদাদকে ধন ও 
‘Sarai সমন্ধ করেন। ভূমধ্যসাগর হইতে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রায় সকল 
দেশের নহিত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। জশাক-জমুকে 
ভরা আরব্যোপন্ঠাসের এই বাগদাদ শহর নে যুগে এশ্বধ্য-আভম্বর, ব্যবসা 
বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্ররপে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী 
কন্্টাটিনোপলের সহিত তুলনীয় | 

কর্ডোভার ওল্মায়েদ স্বলতান__বাগদাদের আববাসীয় খালফাদের 
সাম্রাজ্য হইতে যে সব রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল 
-_ স্পেনের গায়েদ সুলতান | ভহারা sa রিচা? উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ 
/ শাসক ছিলেন । ইহাদের 
রাজধানী ছিল sews 
নগরীতে | .সাতশত মসজিদ 
আর তিনশত স্বানাগার 
এই শহরটির শোভা বর্ধন 
করিত। Wie aa 
তৈয়ারী .চারশত কক্ষযুক্ত 
স্থলতাঁনের প্রাসাদটি ছিল 
কর্ডোভার ৷ প্রধান দর্শনীয়. 
বস্তু এই রাজদরবার ছিল 
সমগ্র ইউরোপের আদর্শ। : অবশ্য গ্রানাড| শহরে আলহ্যমত্র। প্রাসাদটি 
স্পেনের আরব স্থাপত্যের রবে নিদর্শন | ইহাও মর BE 


o মধ্য যুগের ইতিহাস . 
তৈয়ারী, আর তাহার উপরে আছে সোনার কারুকার্য, দেয়ালে অপূর্ব 
জাফরির কাজ, এবং রঙ্‌ তুলির অঙ্কিত ছবি; এতদিনেও তাহাদের 
চাকচিক্য এতটুকু মলিন হয় নাই৷ - 
আরব শাসনকালে স্পেনের লোকেরা ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে উন্নতি করে। এখানে তখন বহু বিদ্যালয় 
ছিল, তাহার মধ্যে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি : সমস্ত 
ইউরোপে বিস্তৃত হয়। ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত, বিশ্ববিচ্ঠাল় 
, যথা, প্যারিস, অক্সফোর্ড এবং উত্তর ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর 
কর্ডোভার প্রভাব লক্ষ্যণীয় ছিল। এশিয়।! ও আফ্রিকা হইতেও বহু 
ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। কর্ডোভ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
বিখ্যাত বিদেশী ছাত্র ছিলেন জারবার্ট যিনি পোপ দ্বিতীয় নিলভেষ্টার বলিয়া 
খ্যাত হন৷ কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রায় চার লক্ষ গ্রন্থ fox | 
আরব সভ্যতা__রাজ্যজর ও বাবসা-বাণিজ্য_ উপলক্ষ্যে আরবের 
পারদিক, বাইজেন্টাইন ( গ্রীক ) এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে 
MA! আপন সহজাত প্রতিভার সাহায্যে তাহারা সহজেই তখনকার 
সভ্যজাতিদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে। এছাড়া তাহার! নিজেরাও অনেক, 
নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। এই 
ভাবে দেশী, বিদেশী সভ্যতার সাহায্য এবং নিজেদের চেষ্টায় আরবের এক. 
উন্নততর সভ্যতা স্থষ্টি করিয়াছিল। - 
আরবের বৃহৎ শহরগুলি বিদ্যাচার কেন্দ্র ছিল। কাইরে| বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ১২,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। আরবের গ্রীক বিজ্ঞান চর্চার 
উন্নতি করে। যে ইংরাজী সখ্য! আমর! ব্যবহার করি তাহা! আরবদের 
দান। পূর্বে রোমান সংখ্য! ব্যবহৃত হইত, রোমান সংখ্যায় শৃন্ত ‘7 না 
থাকায় গণনায় বিশেষ অস্তুবিধা হইত। শূন্ত দ্বারা সংখ্যা গণনা 
ইউরোপীয়রা আরবদের নিকট শিক্ষা করে। আরব স্পর্শমণিতত্বজ্ঞের| 
আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রদূত। তাহাদেরই গবেষণার ফলে গন্ধকজাত 
অগ্নরসবিশি্ট পদার্থ, তীব্রগন্ধ গ্যাস এবং সম্ভবতঃ, বিশুদ্ধ সুর! আবিষ্কৃত হয় I 
আরবেরা বীজগণিতের উৎকর্ষ সাধন করে। আরব প্রতিভা চিত্রশিল্প ও 


ইসলাম ধর্ম ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা . * ২৮ 
ভাস্কর্যের পরিবর্তে স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়। আরব স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে সুক্ষ্ম স্তম্ভ Vala খিলান ও ye লক্ষণীয় । কয়েকটি ইংরাজী 
শব্দের উপর আরব প্রভাব স্বস্পষ্ট_এই সব হইতে সংস্কৃতিতে আরবদের 


. অবদান অনুমেয় | 


; আরবদের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা 

চিকিৎসাশান্ত্র, জ্যোতিষবি্ঠা, রসায়ন শান্তর, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতিতে খুবই 
উন্নতি করেন। . চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় ইবন্‌ 
ইশাখের ৷ তিনি প্রাচীন গ্রীকদের চিকিৎসা! শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আরবী 
ভাষায় অনুবাদ করেন এবং নিজেও অনেক মৌলিক পুস্তক রচনা করেন। 
আবু জিনা (৯৮০-১০৩৭) ছিলেন আরেক জন বিখ্যাত আরব 
চিকিৎসক | তিনি তুর্কিস্থানের বোখারা৷ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন | অদ্যাপি 
তাহার'ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি বহু অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তিনি গ্রীক 
ও আরবী ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থগুলির সার সঙ্কলন 
করিয়া! একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন | তিনি দর্শন, জ্যামিতি ও জ্যোতি- 
fag সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন্‌ রুশ নামে স্পেনের একজন 
মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন একাধারে জ্যোতিধিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক | তিনি 
প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ লের গ্রন্থের উপর একখানি টীকা রচন! 
করেন। সেই বইগানি আরবেরা তে! পড়িতই, এমনকি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েও 
উহা! পাঠ্য ছিল! ইতিহাস চর্চাতে আরবদের পারদশিতা ছিল অসামান্য | 
তাহারা শুধু নিজের দেশেরই নয়, বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও চর্চা করিতেন | 
অল-তবারী নামে একজন এঁতিহাপিক aq আদিকাল হইতে দশম 
শতাৰী পৰ্যন্ত একখানি পৃথিবীর ইতিহাস ( ‘কিতাব’ ) লিখি খ্যাতি' লাভ 
“করেন! কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে 
সেই দেশের ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আরব এঁতিহাসিকদের 
মধ্যে ইবন খালদুনই (১৩৩২-১৪০৬) সর্বপ্রথম তাহা দেখাইয়াছেন। 
অল-বিরুণী ( ৯৭৩-১০৪৭ ) নামে আর একজন প্রসিদ্ধ মুদলমান পণ্ডিত 
গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন | এদেশে আদিয়া তিনি 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান 

ম.যু.ক, VII-3 \ 


ক 


২৯ এ মধ্য যুগের কথা 


ও ধর্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় 
এই পুস্তকথানি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এছাড়া অল-বিরুণী জ্যোতিষ, 
ভূগোল, পদার্থবিদ, গণিত এবং রসায়ন te সম্বন্ধে অনেক কিছু 
লিখিরাছেন। তিনি পৃথিবীর পরিধি মোটামুটি সঠিক গণন। করেন | 
ইউরোপীয় সভ্যতায় আরবদের দান_ মধ্যযুগে আরবেরা জ্ঞান- : 
বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার় সভ্যজগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 
ইউরোপের লোকেরা আরবদের নিকট বিশেষভাবে aN! প্রাচ্য সভ্যতার 
নানা সম্পদ পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ‘সহজলভ্য করা আরব্সভ্যতার 


সর্বাধিক বড় অবদান ৷ চৈনিক, ভারতীয়, পারদিক ও গ্রীক সভ্যতার বিভিন্ন 


উপাদানের সংমিশ্রণে এক সমৃদ্ধ সভ্যতা আরবের! WE করে। আরবের! 
হিন্দুদের নিকট গণিতশান্ত্রের সখ্যাগুলি এবং বীজগণিত শিক্ষা লাভ করে | 
গ্রীকদের দর্শন ও বিজ্ঞানের বইগুলি অনুবাদ করিয়া! তাহারা সেগুলি রক্ষা 
করে। চীন হইতে. তাহারা কাগজ তৈয়ারীর কৌশল গ্রহণ করে । 
চিকিৎসা শাস্ত্রে আরব পণ্ডিতের! নিজেরাই এক gotten আনেন | শরীর- 
বিদ্ধ! ও স্বাস্থ্যবিদ্! তাহাদের অজান। ছিল ন; অত্যন্ত কঠিন অস্ত্রোপচারে 
তাহাদের পীরদশিত| ছিল; চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাহাদের নিদান পদ্ধতি 
পরবর্তীকালে বিশেষ আদৃত ছিল। aq শিল্প, ae শিল্প, কাঁচ তৈয়ারীর 
কৌশল, চিনি ও 39 প্রস্তুত করিবার বিবিধ পদ্ধতি ও কৃষির বৈজ্ঞানিক 


ীক্ষা-নিনীক্ষা, এবং বহু প্রাচাদেশীয় ফল, ফুল, গাছ তাহারা মধ্যযুগে 
ইউরোপের অধিবাসীদের সামনে তুলিয়া ধরে 4 


ষ্ঠ septa মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০*-১২০০ Ay ) 


‘ শার্লমেন__যে সকল জার্ীন -উপজাঁতি পশ্চিম রোম-সাত্রাজ্যে হানা 
দিয়া তাহার পতন ঘটাইয়াছিল steal তাহাদের মধ্যে ছিল সর্বাধিক 
শক্তিশালী | ফ্রাঙ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শীর্লমেন বা চার্লস দি 
গ্রেট । তিনি ক্যারোলিল্জীয় রাজবংশের সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ a 


একাধারে : fren বীর, wine ও বিদ্যোৎসাহী। তাহার কর্মসচিব 
আইনহার্ড শার্লমেনের যে জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন তাহা! হইতে 
তাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যার । আকৃতিতে শার্লমেন ছিলেন ঠিক 


vy 


ts একজন জার্মানের মত। তাহার দেহ ছিল দীর্ঘ ও BBS) তিনি অটুট 
ৃ স্বাস্থ্য ও অক্লান্ত কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন | *অশ্বারোহণ, শিকার ও 
| সাতারে তিনি ছিলেন অসাধারণ পটু। শার্লমেন এক সুনিপুণ যোদ্ধা | 
তাহার ৪৩ বংদরকাল রাজত্বের (৭৭১-৮১৪ খ্রীঃ) মধ্যে তিনি ৫৪টি 
যদ্ধাভিষান করেন ৷ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া ও Vs লঙ্বার্ড ও অধিকৃত 
ইটালীর বৃহৎ অংশ জয় করিয়া তিনি ফ্রাঙ্ক-সাত্রাজ্যের আয়তন বর্ধিত 
করেন। এক Be শাসনব্যস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি এই সাম্রাজযকে 
সংহত করেন। সাআজ্যের এক্য ও সংহতির উৎস ছিল সম্রাটের ব্যক্তিত্ব । 
শীর্লমেন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। শাসনকার্ধে 
রাজাকে পরামর্শ দিত সভা বা Diet! স্থানীয় শাসনের ভার ছিল কাউন্ট 
নামক কর্মচারীদের উপর | তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার 
জন্য তিনি ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। যে সকল: জার্মান জাতির 


৩১ মধ্য যুগের কথা 


লিখিত আইন ছিল না শালমেন তাহাদের আইন সংকলনের ব্যবস্থা 
করেন। শার্লমেনের রাজত্বকালে স্তাক্সন ও অন্যান্য বিজিত জাতি খ্রীষ্ট 
ধর্সে দীক্ষিত হর | / শার্লমেনের রাজত্বকালে মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে 
এক নুতন অধ্যায় সংযোজিত করে । / 

 শাৰ্লমেনের অভিষেক ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুথীন-__ 
শার্লমেনের রাজত্বকালের স্মরণীয়তম ঘটনা ৮০* খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট- 


রূপে তাহার অভিষেক। ইহার ফলে দীর্ঘ তিন শতাব্দী পরে পুনরায়: | 


পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের উদর হয়|. . 

এই অভিষেক কোন আকস্মিক ঘটনা! নর, ইহার পিছনে দীর্ঘকালীন 
প্রস্তুতি ছিল। রোমান সাস্রাজ্যের অমরত্বে তখনকার মানুষ বিশ্বাসী ছিল ॥ 
MM বিলুপ্ত হইলেও তাহার নামের AY মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া! 
ছিল। তাহারা মনে করিত সাম্রাজ্য এখন দৃষ্টির অগোচরে আছে; শান্তি, 
শৃঙ্খল! ও as; প্রতিষ্ঠার জন্য 
আবার ফিরিয়া আসিবে | যাহার! 
রোমান সাআাজ্য ধ্বংস করিল 
তাহারাও এই সাম্রাজ্যের এঁতিহা 
অনুসরণ করিয়া চলিল। রোমান 
আআজ্য ও রোমান চার্চ_-এই 
224 fatal ছিল ইউরোপের 


খ্ৰীষ্টান জগৎ। একই দেহের J \ 
যেন. দুইটি অঙ্গ । যেহেতু চার্চ Peas 
5 : SE চারার 
বাঁচিয়া আছে সুতরাং লোকে AZIZ 


ভাবিত ASS মৃত নয় । এই < শার্লমেন 


ভাবমানসদ ও এক্যের THN রোমান সাআজ্যের পুনরাবিষাঁবের পথ 
প্রস্তুত করে। ; 

রোমের পোপগণের সহিত পূর্ব রোম-সম্রাটদের সম্পর্ক মোটেই ভাল 
feral | পূর্ব ও পশ্চিমের চার্চের ধর্মীয় পার্থক্য তে| ছিলই। তাহা ছাড়া 


বাইজেণ্টাইন সাাজ্যের প্রতি পোপদের মানসিক বিরপতার একটি কি 


% 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ j ৩২ 
হইল যে লম্বার্ডদের আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া পোপগণ বারবার পূর্ব রোম- 
সমাটদের কাছে আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পান নাই। অন্যদিকে 
ফ্রান্ছদের সহিত পোপের সম্পর্ক ছিল চিরদিনই মধুর । উভয়ের ল্যাটিন 
খ্ৰীষ্টধর্মের মিল ছাড়াও পোপ লম্বার্দের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের সাহায্য লাভ 
করেন। শার্লমেনের পিতা পেপিনের সময়েই পোপ ও ফ্রাঙ্কদের মৈত্রীর বন্ধন 
দৃঢ় হয়। সেইজন্য, পোপ বাইজেন্টাইনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পশ্চিমের 
একজন শক্তিশালটখরীষ্টান রাজার সহায়তায় রোমে এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 
ধরমরাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন | সময়টিও ছিল GEA! পূর্ব সাম্রাজ্যের 
সিংহাসনে তখন ছিলেন .এক SB নারী_-আইরীন। তিনি নিজ পুত্রকে 
অন্ধ করিয়া ও: অন্যান্য পাপকার্ষের দ্বারা সকলের বীতশ্রদ্ধ হন। তাহা! 
ছাড়া ইটালীয়দের বিবেচনায় সিংহাসন তখন শুন্য, কারণ সীজারের রাজ- 
মুকুট মস্তকে ধারণ করিবার অধিকার কোন নারীর নাই। সেই 49 
রাজপদে বসিবার যোগ্যতা তখন পশ্চিমে শার্লমেন অপেক্ষা আর কাহারো 


বেশী ছিল না। তাই বিধর্মী (গ্রীক) বাইজেন্টাইনের নিকট হইতে _ 


রোমের রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া পোপ Gal পশ্চিমের এই যোগ্যতম ও 
জনপ্রিয় নুপতিকে দান করিতে মনস্থ করিলেন। 
ব্যক্তিগতভাবে পোপ তৃতীয় লিও শার্লমেনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। 


তিনি একবার রোমে তাহার গৃহশক্রদের কবলে পড়িয়া নির্যাতিত হন। 


পোপ পলায়ন করিয়া শার্লমেনের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
শার্লমেন অবিলম্বে রোমে আদিরা পোপের শত্রুদের শাস্তি দেন। ' কৃতজ্ঞ 


ঘটিল ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বীশুখীষ্টের জন্মদিনে | এ দিন শার্লমেন সেন্ট পিটার্গ 
গীর্জায় নতজানু হইয়া উপাসনারত। এমন সময়ে পোপ লিও সহসা 
শার্লমেনের সন্মুখে আসিয়া তাহার মাথায় রোমের সোনার মুকুট পরাইয়। 
দিলেন এবং রোমান সম্রাটরপে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। সমবেত 
রোমান জনতা জয়ধ্বনি করিয়া নূতন সম্রাটকে বরণ করিয়া লইল। 
জীবনীকার আইনহার্ড অবশ্য বলিয়াছেন পোপের অভিপ্রায় পূর্বে জানিলে 
শার্লমেন হয়তো ওঁ দিন দীর্জায় যাইতেন AT | পোপের হাত হইতে মুকুট 


পোপ এই উপকারের প্রতিদান দেন নাটকীয় ভঙ্গীতে । নাটকীয় ঘটনাটি ' 


রি মধ্য যুগের কথা 


লইলে পোপের শক্তিবৃদ্ধি পাইবে এরূপ ভয় শার্লমেনের ছিল এবং নিজের, 
 উদ্োগেই সম্রাট হওয়ার বাসনা হয়তো তাহার ছিল। যাহা হউক, এই 
অভিষেকের ফলে পশ্চিমে সাম্রাজ্য ফিরিয়া আসে এবং ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্র পবিত্র 
রোমান states (Holy Roman Empire) নামে অভিহিত aq | 
- অভিষেকের গুরুত্ব_শার্লমেনের অভিষেকের তাৎপর্য সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ব্রাইসের (Bryce) মতে, 
এই ঘটনা মধ্যযুগের সমস্ত ঘটনাবলীর ' কেন্দ্রবিন্দু ag ইহ! ন! ঘটিলে 
পৃথিবীর ইতিহাস অন্থরূপ হইত কারণ এই “ঘটন! নূতন অগ্রগতির পথ 
উন্মুক্ত করিয়া পরবর্তাকালের ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রি 
করিয়াছে । অন্যদিকে ব্যারাকৃলফ (Barraclough) বলিয়াছেন এই 
অভিষেক পুরাতন রোম সাত্রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করে নাই, শার্লমেনের ক্ষমত| 
ও সাম্রাজ্যের বিস্তারও হয় নাই। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে শার্লমেনের 
আধিপত্য ছিল না কারণ ইংলণ্ড, স্পেন ও স্ক্যাগ্থিনেভিয়! তাহার সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত ছিল aii অতীতে ক্রাঙ্করাজ্য যেমন তাহার শক্তির মূল উৎস ছিল 
অভিষেকের পরও তাহাই রহিয়া গেল। এই নূতন সাস্রাজয দীর্ঘস্থারীও হয় 
নাই, সম্রাটের মৃত্যুর পর ইহা দ্রুত সমাধি লাভ করে। 
প্রকৃত সত্য এই ছুই উক্তির মাঝে নিহিত। পশ্চিম সাম্রাজ্যের গুন- 
রুখানের এঁতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য | . এই অভিষেকের ফলে শার্লমেন 
নুতন কোন ভূখণ্ড বা নুতন সম্পদ লাভ করেন নাই সত্য কিন্তু তৎকালীন 
যুগে যে রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহ অভূতপূর্ব | এই 
ঘটনার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল | এই অভিষেকের ফলে অন্ধকার 
+ AO অবসান ঘটে এবং ইউরোপে এক নূতন সভ্যতার উদয় হয়। রোমান 
ও বর্বরদের সমন্বয়ের যে প্রক্রিয়া চলিতেছিল তাহ! এখন বাস্তব রূপ পাইল। 
এই সমন্বয়ের ফলে এক রোমান-জার্মান-গ্রীষ্টান ইউরোপের ভিত্তি স্থাপিত 


হয়। মধ্যযুগের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক নূতন প্রাণ ফিরিয়। পায় যাহা 
উত্তরকালের ACAI পথ প্রস্তুত করে |, 


দ্বিতীয়তঃ, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে দুইটি শক্তি প্রাধান্ত বিস্তারের 


চেষ্টা করিতেছিল। একটি শক্তি ছিল বিচ্ছিন্নত। ও বিশৃঙ্খলার প্রবণতা, 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ও 


অপরটি এক্য স্থাপনের আকাজ্জা ৷ শার্লমেনের অভিষেকের ফলে দ্বিতীয় 
শক্তি জয়লাভ করে | j 

তৃতীয়তঃ, এই অভিষেক এক নূতন রাষ্ট্রীয় ধারণা ও আদর্শকে রূপ 
দান করে। রাষ্ট্র ও চার্চ এক সুদৃঢ় এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হর। শার্লমেনের 
সাত্রাজ্য এক ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইল যাহার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ঈশ্বরের 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা | শার্লমেনের সরকার ধর্মীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত 
হইল। yes 

চতুৰ্থতঃ' এই অভিষেকের মাধ্যমে শার্লমেনের রাজপদ এক নূতন ও 
পবিত্র রূপ গ্রহণ করে । পূর্বে তাহার ক্ষমতার ভিত্তি ছিল wat তিনি 
কেবল ফ্রাঙ্ধীয় জনগণের দ্বারা মনোনীত ছিলেন । এখন এই ধারণার স্থষ্ি 
হইল যে তিনি ঈশ্বরের ছার! অভিষিক্ত! | এখন 'হইতে শার্লমেন পাতিব 
ও পাঁরলৌকিক উভয় বিষয়ের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব দাবি করিলেন। 
খ্ৰীষ্টধর্মের সংস্কারক ও চার্চের রক্ষাকর্তারপেও তিনি তাহার দাবি উত্থাপন 
করেন। FIFA AF নূতন নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল । 
এইভাবে শার্লমেনের সময়েই পবিত্র রোমান সাম্রাজোর ধারণা জন্ম নেয় 
যাহা পরবর্তীকালে মধ্যযুগের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে | 

পঞ্চমতঃ, এই অভিষেকের ফলে পোপের শক্তি বৃদ্ধি হয়। শার্লমেন 
পোপের হাত হইতে রাজমুকুট লাভ করেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিত্বরূপ 
পরবর্তীকালে এই মতবাদ বিস্তারলাভ করে যে রাজাকে অভিষিক্ত করিবার 
অধিকার একমাত্র পোপেরই আছে। ASAT ইহ! মানিতে অস্বীকার 
করেন। ইহার ফলে পোপ ও সআটের মধ্যে এক দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব দেখা 
দেয় যাহা মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। ইহ! ব্যতীত এই 
অভিষেকের ফলম্বরূপ খ্ৰীষ্টীয় জগতের রাজনীতিতে দুইটি আদর্শ দেখা 
দেয়_একটি পবিত্র রোমাণ সাআাজ্যের, অপরটি পোপতন্ত্রের। কোন্‌ 
আদর্শ বড়--এই: প্রশ্ন লইয়া! উত্তরকালে সংঘাত দেখা দেয়। সুতরাং 
শার্লমেনের অভিষেক পরবর্তী ইতিহাসের বীজ বহন করে | 

ক্যারোলিঞ্জী় নৰজাগরণ-_শার্লমেন সাহিত্য ও শিল্পকলার সুমহান 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন! বিদ্যাচ্চার প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ fer কথিত 


৩৫ , _ মধ্য যুগের কথা 


ছে, আহারের সময় তাহাকে ইতিহাস পাঠ করিয়া শোনানো হইত। 
তিনি জ্ঞানীগুনীজনকে সমাদর করিতেন । তাহার রাঁজসভায় বহু বিদেশী 
পণ্ডিত, আশয় পাইয়াছিলেন যেমন আলকুইন, পিটার, পল fr ডিকন, 
পলিনাস, খিওডুল্ফ প্রভৃতি । ইহার! বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের সহিত 
তুলনীয় । রাজার উত্সাহ ও উক্ত পণ্ডিতদের প্রচেষ্টার এই যুগে এক 
সাংস্কৃতিক নবজাঁগরণ ঘটে। ' 
ল্যাটিন ভাষার উন্নতি সাধিত 
হয়। কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনে 
মৌলিক রচনার স্থষ্টি হয়। 
স্থাপত্য ও সঙ্গীতের সমৃদ্ধি ঘটে। 
1 - এই নবজাগরণের মধ্যমণি ছিল 
6. সম্রাটের রাজপ্রাসাদ | আল্‌- 
কুইন কর্তৃক সংগঠিত এই 
প্রাসাদ-বিছ্ভালয়ে সত্রাট স্বয়ং 
তাহার সন্তান ও সভাসদবর্গের 
সহিত শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। 
এই সময়ে মঠগুলি শিক্ষাকেন্দ্র 
পরিণত হয় । অবত্বে জীর্ণ বহু 
আছেনের গীর্জা পুরাতন পুস্তকের নূতন ATS 
লিপি প্রস্তুত কর! হয়। শার্লমেন তাহার রাজধানী আঁচেন নগরীতে এক 
সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ গীর্জ। নির্মাণ করেন। এ প্রাসাদ বিনষ্ট হইলেও 
TAS cere HH স্থাপত্য রীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 
শার্লমেন এইভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে সভ্যতার আলো! জ্বালাইয়া 
রাখেন। তাহার মৃত্যুর অল্প পরেই তাহার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া৷ পড়ে । 
ইউরোপে পুনরায় অরাজকতার স্রোত নামে | কিন্তু ব্যাপক জ্ঞানচর্চার 
যে ধারা! তিনি we করিয়া গেলেন তাহা পরবর্তাকালের ভাঙন ও 
বিশৃঙ্খলার মাঝেও অব্যাহত থাকে | তাহাই দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসীসের 
ূর্বস্রী | 
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মঠ গুরোহিত-_অন্ধকার আকাশে তারকার WA মধ্যযুগে মঠগুলি 
ছিল সভ্যতার এক একটি আলোকবিন্দু। গীর্জার পুরোহিত বা পাজ্রী- 
গণের জীবনের আদর্শ ছিল ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা ও মানুষকে ধর্মপথে 
পরিচালিত করা | ঈশ্বরের সেবায় তাহাদের জীবন নিবেদিত ছিল বলিয়া 
তাহারা বিবাহ করিয়া সংলারধর্ম পালন রুরিতেন না। পুরোহিতগণ বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিশপ। বিশপগণ 
আবার চার প্রকারের ছিলেন__পল্লীবিশপ, শহরের বিশপ, আর্চবিশপ 
ও পেঢিয়ার্ক বা পোপ । পেটিয়ার্কের স্থান ছিল সবার উধের্বে। বিশপগণ, 
ছিলেন এক একটি Da সমাজের কর্তা । এইরূপ সমাজকে বলা হইত 
ভায়োসেস (diocese) | বিশপগণ ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতেন | 

অনেক সন্ন্যাসী মঠে বাস করিতেন | নারীগণও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। 
মঠগুলিতে ata ও পুরুষ এক সঙ্গে বাস করিতেন | মঠের অধ্যক্ষকে 
বলা হইত আযাবট। সন্ন্যাসিনীরাও (nuns) অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন | 
অধ্যক্ষগণ মঠ পরিচালনার নিয়মকানুন স্থির করিতেন | রাজ! বা জমিদারগণ 
মাঝে মাঝে যে অর্থসম্পত্তি দান করিতেন তাহাতে মঠের ব্যয় নির্বাহ হইত। 
মঠে ভোগবিলীস নিষিদ্ধ ছিল। উপাসনা, অধ্যয়ন ও মৌনব্রত পালনের 
সধ্য দিয়া মঠবাসীদের দিন যাপন করিতে হইত। 

খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ পশ্চিম রোমান সাআজাজোোর শেষ 
দিকে সামাজিক ও নৈতিক জীবনে অধঃপতন দেখা দেয়। চার্চগুলি 
প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তির মালিক হয়। তাহার কলে চার্চের মধ্যে কলুষ 
প্রবেশ করে। যাজক শ্রেণী পাধিব লোভ ও লালসার বশীভূত হইয়া 
পড়ে। ক্রমশঃ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কয়েকজন মহান 
সন্যাসী মানসিক শান্তিকামনায় € পাধিব প্রলোভন এড়াইবার জন্য মিশর, 
সিরিয়া প্রভৃতির মরুভূমি অঞ্চলে গিয়া কঠোর তপস্যা শুরু করেন। এই 
পুণ্যাত্মা স্্যাসীদের মধ্যে সেন্ট, আ্যান্টনি, পল দি হারমিট, সেন্ট সিমিয়ন 
স্টাইলিটেগ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | পাধিব জগতের সহিত সম্পর্ক 
fer করিয়া নির্জনে ঈশ্বরের আরাধনা ও নিজ আত্মার alee ছিল 
ইহাদের লক্ষ্য! এই শ্রেণীর সন্াসীরা anchorites নামে পরিচিত। 


৩৭ মধ্য যুগের কথা 


কিন্তু ক্রমশঃ আর এক দল সন্যাদী দেখা দিলেন ধাহার! ইহজগৎকে 
পরিত্যাগ না করিয়! মঠে গোষ্ঠীবন্ধভাবে জীবন যাপন করিতেন । ইহারা . 
cenobites নামে খ্যাত | নির্জন সাধনায় বন্দী না থাকিয়া সমবেতভাবে 
ধর্মজীবনের_ পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব হারা গ্রহণ করেন। যেহেতু মানুষ 
সামাজিক জীব সেইজন্য এই জাতীয় সাধুগণ পলায়নী মনোভাবের পরিবর্তে 
আর্তের সেবা ও কায়িক শ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। সেন্ট প্যাকো- 
মিয়াস, সেন্ট বেসিল ও সেন্ট বেনেডিক্ট ছিলেন এই শ্রেণীর সম্ভদের 
i । 

বেনেডিক্টের নীতি- শরী্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেন্ট বেনেডিষ্ট (Benedict) 
মন্টে ক্যাসিনোতে তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন | দেবতার উপাস্না 
ও সমাজ সেবাই ছিল তাহার ব্রত। তাহার মূল নীতি তিনটি-_দারিড্র্, 
সততা ও আনুগত্য | সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল ভোগ-এশ্বর্য পরিত্যাজ্য ও 
. বিবাহ নিষিদ্ধ ৷ সন্ত্যানীর কোন 

ব্যাক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, 

এমন কি বই কলমও aq) 
মঠের আযাবটের প্রতি সকলকে 
আনুগত্যের. শপথ লইতে 
হইত বেনেডিক মনে করিতেন 
আলস্য আত্মার শক্র। তাই 
সকল কাজ . মঠবানীদের Fated রত পাত্রীগণ 
নিজের হাতে করিতে হইত। নিয়মিত প্রার্থনা, পাঠ ও দৈহিক শ্রমে 
তাহাদের সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইত। বেনেডিস্রীয় পানরীর! কৃষিকার্ষে 
অংশগ্রহণ করিতেন এবং যৌধশ্রমের দ্বারা অনেক অনুর্বর ও পতিত জমিকে 
সুফল! শস্তক্ষেত্রে পরিণত করেন! GRP ও লাঙ্গল দুইই ছিল তাহাদের 
প্রতীক-চিহ্ন | j 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় 
ডমিনিকান্‌ ও FAH! প্রথম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত| ছিলেন 
সেন্ট ভমিনিক্‌, দ্বিতীয়ের সেন্ট ফ্রান্সিস। পাধিব জগৎ হইতে পলায়ন 
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না করিয়া অথচ পাথিব সম্পদ ত্যাগ করিয়া ও দারিদ্রযকে মহৎ গুণ হিসাবে 
বরণ করিয়া মানবের হিতসাধই ছিল ই'হাদের ব্রত | এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে 
কোন কোন দল জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতেন । তাহাদের 
ফ্রায়ার ( Friar) বা ব্রাদার বলা হইত। ডমিনিকান্দের মধ্য হইতে 
সেন্ট টমাস আযাকুইনাসের ন্যায় বিরাট মনীবী-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, 
দর্শন ও ধর্মশাস্্ সম্বন্ধে যাহার লেখা আজও আগ্রহের সহিত পঠিত হয়। . 

সভ্যতায় মঠের অবদান-_সধ্যযুগে মঠগুলি বিদ্যাচর্চার্‌ কেন্দ্রস্থল 
ছিল! এই সকল মঠে বিদ্যালয় বসিত। সন্্যাসীগণ শিক্ষকতা করিতেন 
ও বিদ্যার্থীগণ জ্ঞানলাভ করিতেন | মঠগুলিতে গ্রন্থাগার ছিল | ফাল্ড| ও 
মনে ক্যাসিনোর পাঠাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ সকল গ্রন্থাগারে দুর্লভ 
পুথি ও পাঞ্জুলিপি awe রক্ষা করা হইত্‌। জীর্ণ পুঁধির অনুলিপি 
প্রস্তুত করা হইত। এইভাবে অনেক অমূল্য ক্লাসিক সাহিত্য ধ্বংসের হাত 
হইতে রক্ষা পায়। মঠের সন্গ্যাসীগণ তাহাদের সময়কার ঘটনাপঞ্রী 
লিপিবদ্ধ করিতেন | নেই যুগে মঠগুলি বর্তমান কালের সরাইথানা ও 
হাসপাতালের কাজ করিত, . আর্তকে আশ্রয় দান করিত, দরিদ্র ও 
. অসহায়কে aaa বিতরণ করিত। খ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতিতে ফ্রায়ারদের 
অবদান ছিল যথেষ্ট । A তৎকালীন সমাজজীবন ও রাজনীতিতে 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন রাজারাও তাহাদের অমান্য করিতে 
সাহস পাইতেন না | | 

ধর্মসংস্কার__মঠগুলি কালক্রমে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
আদর্শ ভষ্ট হয়। পাদ্রীদের জীবনে শিথিলতা ও নিষ্ঠার অভাব দেখা দের | 
তাহারা আরামপ্রিয় ও অলস হইয়া পড়েন | অনেকের মধ্যে বিবাহাদির 
ঝৌক দেখা দেয়! চার্চের মধ্যে দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করে। অর্থের 
লোভে চার্চের পদ ও জমি বিক্ৰয় কর! হইতে থাকে । এই সকল অনাচার 
রোধ করিবার জন্য বারবার সাস্কার আন্দোলনের ঢেউ উঠে। are 
্ৰষ্টাব্দে ফরাসী বার্গাণ্ডির অন্তর্ভুক্ত ace (cluny) যে মঠ প্রতিষ্ঠিত | 
হয় তাহা এই সংস্কার আন্দোলনের CFSE হর! Rat সন্যামীরা 
বেনেডিক্টের নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও সামন্ততত্ত্রের কুপ্রভাব 
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হইতে চার্চকে মুক্ত করিয়া উহার ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষা করাই হইল তাহাদের 
উদ্দেশ্ত। পোপের নেতৃত্বে তাহার! পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াসে ব্রতী হন। এই আন্দোলন সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করিলেও 
উত্তরকালে আবার চার্চের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করে এবং তাহার প্রতি- 
কারের জন্য মধ্য যুগের শেষ প্রান্তে মার্টিন লুখারের নেতৃত্বে ইউরোপে 
ধর্মবিপ্লব শুরু হয়| রী র্‌ 

পোপ-সআট সংঘর্ষ__পোপ বড় না সম্রাট বড-_এই প্রশ্নকে কেন্দ্র 
করিয়া মধ্যযুগে এক দীর্ঘকালীন ছন্দ দেখা দেয়, যাহা এই যুগের ইতিহাসের 
অন্যতম প্রধান ঘটনা ৷ মধ্যযুগে পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পায় । পোপের আধ্যাত্মিক প্রাধান্যে তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস 
ছিল। পোপকে মনে করা হইত পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও সকল 
পাধিব শক্তির Gee’ | পোপের পক্ষ হইতে দাবী কর! হয় যে পোপত্তন্ত 
সুর্যের ন্যায় ও রাজশক্তি চন্দ্রের ন্যায় । যেহেতু সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা বড় 
অতএব পোপ রাজার তুলনায় বড়। মানবদেহের ভার রাজার উপর, 
মানবাত্মার দায়িত্ব পোপের । যেহেতু আত্মা দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ Aware 
পোপের শক্তি রাজশক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ । পোপ ঈশ্বরের নীচে কিন্তু সকল 
মানুষের উপরে | তাহাকে বিচার করিবার অধিকার কাহারো নাই। কিন্তু 
তিনি সকলের বিচারক এবং ইহলৌকিক পারলৌকিক সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব 
করিবার অধিকারী । রাজশক্তির উৎস মানবিক অহংকার, ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
পোপের ক্ষমতার উৎস। পোপ সব রাজাদের প্রভু | 

পশ্চিমে সাম্রাজ্যের পতনের পর পোপ সম্রাটের অনেক ক্ষমতা হস্ত- 
গত করেন। পৌপ কর্তৃক শার্লমেনের অভিষেক ও. পরবর্তা জার্মান 
সমরাটগণেকর ( প্রথম আটো, তৃতীয় হেনরী প্রমুখের ) পোপের হাত হইতে 
রাজমুকুট গ্রহণ পোপের প্রাধানত বৃদ্ধি করে। পোপ দাবি করেন সম্রাটকে 
অভিষিক্ত করিবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে। 

সত্রাটপক্ষ পোপের এই সব দাৰি মানিতে অস্বীকার করেন। তাহারা 
aed দাবি করেন যে সম্াটগণ রাজমুকুট দখল করিয়াছেন নিজ অধিকারে 
এবং পোপের অনুগ্রহে নয় | সম্রাট ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত পাতিব জগতের 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ | “ge 


শাসক। তিনি আইন, শৃঙ্খল! ও ধর্মের রক্ষাকর্ত | জাগতিক বিষয়ে তিনি 
পোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৷ 
মধ্যযুগে সম্রাট অনেক সময়ে পৌপকে মনোনীত করেন। সম্রাট বিশপ, 


' ও আযাবটদেরও নিয়োগ করিতেন | ইহাকে পোপ ধরায় ক্ষেত্রে রাজশক্তির 


অন্যায় ও উদ্ধত হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিতেন । মধ্যযুগের অন্থতম শ্রেষ্ঠ 
ও পরাক্রান্ত পোপ সপ্তম গ্রেগরী রাজা কর্তৃক কোন পাদ্রীকে নিয়োগ 
বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ( ১০৭৫ খ্রীঃ) | ইহাতে সংঘর্ষ অনিবার্য 
হইয়া উঠিল। সম্রাট চতুর্থ হেনরী ও পঞ্চম হেনরীর আমলে এই দ্বন্দ 
প্রত্যক্ষ রূপ GA! ১১২২ সালে ওয়ার্সসের চুক্তিতে ( Concordat of 
Worms ) ছুই পক্ষের আপস-মীমাংসা হয় । কিন্ত আবার, হোহেনস্টফেন 
রাজাদের ( ফ্রেডারিক বার্বারোসা, দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রভৃতি) রাজত্বকালে 
এই সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করে ও চরম রূপ নেয়। এই সময় শক্তিশালী পোপ 
ছিলেন তৃতীয় আলেকজাপার, তৃতীয় ইনোসেন্ট প্রভৃতি । শেষ পর্যন্ত 
পোপ জয়লাভ করেন এবং রাজশক্তি নতি স্বীকার করে। 

মধ্যযুগের বিশ্ববিগ্যালক়্_ মধ্যযুগে বলা হইত তিন শক্তি পৃথিবীকে 
পরিচালনা করে, রাজশক্তি (Regnum), বাজকশক্তি (Sacerdotium) ~ 
এবং বিশ্ববিষ্ঠালর (Studium) | : সেকালের ও একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মধ্যে বিরাট পার্থক্য sa! fee ভবন, সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, 
সুনির্দিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী। পাঠাগার, কার্যালয়, আধিক সংস্থান ও 
পরিচালক গোষ্ঠী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ । কিন্তু সেই যুগে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এসক কিছুই ছিল না | একদল ছাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য 
ধন শিক্ষকের কাছে যাইত তাহাকেই বিশ্ববিদ্যালয় বলা হইত। কোন 
স্থানে বিদ্ার্থী ছাত্র ও শিক্ষকের সমাবেশই তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় | 
ৰি বিদ্যালয়ের আদি নাম স্টাডিয়াম জেনারেল'। পৃথিবীর যে কোন 
প্রান্ত হইতে শিক্ষার্থীগণ আনিয়া এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়ন করিতে 
Hae ন্লাতকগণ যে কোন স্থানে শিক্ষকতা করিতে পারিত। 

জা ছল নাদের উপ গে 
নিত যাজকশ্রেণীই ছিল সমাজের একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং 


aS মধ্য যুগের কথা 


শিক্ষা বিতরণের ভার তাহাদের উপরেই ছিল। মঠ ও Tea বে বিদ্যালয় 
ছিল সেখানে প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত। দশম শতাব্দী হইতে 
ধর্ম-সংস্কারের ঢেউ আসিলে মঠের সন্যাসীরা শিক্ষা অপেক্ষা মোক্ষের দিকে 
অধিক মনোনিবেশ করেন। তখন Weta বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাদানের 
দারিত্ব বহন করিতে থাকে এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পার। ক্যান্টারবেরি, 
ate, রীম্্‌স্‌, প্যারিস প্রভৃতি স্থানের গীর্জা-বিদ্যালয়গুলি বিশেষ 
বিখ্যাত ছিল। 

বিশ্ববিগ্ভালক্লের উত্থানের কাঁরণ-_দ্বাদশ শতাব্দীতে . ইউরোগীয় 
সমাজে নবচেতনার সঞ্চার হর | ক্রুসেডের ফলে. ইউরোপবাসী গ্রীস ও 
‘আরবের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে । এই মানসিক নবজাগরণের ফলে 
কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় তাহাদের জ্ঞানপিপাসা মিটিল না । আইন, 
চিকিৎসাশাস্্র, তর্কবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য গভীর 
আগ্রহ দেখা দিল। তখন ধর্মনিরপেক্ষ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রয়োজন অনুভূত হইল যাহা একজন মানুষকে ডাক্তার, আইনজীবী ইত্যাদি 
রূপে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করিতে সহারতা করে । বিশ্ববিদ্যালয় এই 
চাহিদার কলশ্রুতি। চার্চের তরফ হইতেও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন ছিল যেখানে বিধর্মীদের হাত হইতে চার্চকে রক্ষা করিবার জন্য 
ছাত্রদের শিক্ষাদান কর! যায় এবং চার্চের বিশাল সংগঠন পরিচালনার জন্য 
যোগ্য কর্মী তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনও ছিল। সামন্ত প্রভুগণ এবং রাজন্য- 
বর্গ শাসনকার্ষ পরিচালনার জন্য আইন ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষিত এক দল 
নূতন বেদামরিক কর্মচারীর প্রয়োজন অনুভব করিলেন | উদীয়মান শহর- 
গুলিও একই প্রয়োজন বোধ করে। উপরস্ত নূতন সম্মান লাভের আশায় 
ও বাণিজ্য বিস্তারের আগ্রহে তাহারা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা! করে | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৰিকাশ__প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় গুলি একদিনে প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। তাহাদের ক্রমবিকাশ হইয়াছে । কিছু বিশ্ববিভালয়ের 
(যেমন বোলোগন্রা ও প্যারিস ) আদিরূপ গীন্ড ( guild) 1 তখনকার 
ছাত্রগণ বহু অস্থৃবিধার সম্মুখীন হইত, যেমন সুলভ পুথির অভাব, পুস্তকের 
স্বল্পতা, স্থায়ী ছাত্রাবাসের অভাব, ঘর ভাড়ার উচ্চহার, খাদ্যদ্রব্যের 
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অত্যধিক মূল্য, নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চনা ইত্যাদি । এইসব 
অন্ুবিধা ' হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রগণ তাহাদের 
সমিতি বা Ars গঠন করিত। . শিক্ষকদেরও বহু সস্তা ছিল। বিনা 
ছুটিতে একদিনের জন্যও কেহ অনুপস্থিত থাকিতে পারিতেন না | শহর 
পরিত্যাগ করিতে চাহিলে ফিরিয়া আসার নিশ্চয়ত! স্বরূপ তাহাকে অর্থ 
জমা রাখিতে ZO! তাহার বক্তৃতা শোনার জন্য পাঁচজন শ্রোতা সংগ্রহ 
করিতে না পারিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হইত। অধ্যাপক বিবাহের 
পর মধুচন্দ্রিমা! যাপনের জন্য মাত্র একদিন ছুটি পাইতেন। এইরূপ 
পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ আত্মরক্ষার্থে তাহাদের নিজন্ গীল্ড গঠন করেন। 
বোলোগআাতে ছাত্রদের গীল্ড ও প্যারিসে শিক্ষকদের গীল্ড ছিল তখনকার 
দুইটি আদর্শ সংগঠন যাহার অন্করণ অন্যের! করিত। ছাত্র ও শিক্ষকদের 
গীন্ডের সমন্বয়ে বোলোগআা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর 
কারিগরদের গীল্ডের ন্যায় বিশ্ববিদ্ভালয় ছিল স্বয়ংশাসিত, প্রতিষ্ঠান । ইহ্‌! 
চার্চের কর্তৃত্ব ও রাজআদালতের বিচারের আওতা হইতে অব্যাহতির চেষ্টা 
করে। রাজকর দান ও সৈন্যদলে যোগদান ইহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক 
ছিল al, ইংলগের বিশ্ববিগ্ালয়গুলি ( অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ) পার্লামেন্ট 
তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইত। জার্মান বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির। নিজস্ব 
জেলখানা ছিল | , 

কিছু বিশ্ববিদ্যালয় গীর্জার বিদ্যালয়গুলি হইতে বিকাশ লাভ করে। 
নতার্দামের ক্যাধিডাল স্কুল হইতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। 
রাজাদের অনুগ্রহ ও পোপের সমর্থন আবার কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উত্থানে সহায়তা করে। নূতন শিক্ষা আন্দোলন তাহাদের শক্তিবৃ্ধির 
সহায়ক হইবে মনে করিয়া তাহারা অনেক ক্ষেত্রে পৃথক সনদের দ্বারা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিকে বিশেষ অধিকার বা অব্যাহতি দান করেন। ফ্রান্সের 
রাজা ফিলিপ অগাস্টাস প্যারিস বিশ্ববিগ্তালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের 
অধিকার রক্ষার্থে সনদ দেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক নেপলস্‌ বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং সম্রাট চতুর্থ চার্লস্‌ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ 
নবম গ্রেগরী তুলো: ( Toulouse) বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করেন। 


৪৩ : মধ্য যুগের কথা 


> হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ( জাৰ্গানীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ) রাজানুগ্রহে 

স্থাপিত হয়। £ 
কোন কোন বিশ্ববিষ্তালয়ের বিক্ষুব্ধ ছীত্রগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন 

বিশ্বৰিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করে। সম্ভবতঃ প্যারিস বিশ্ববিগ্তালয়ের ইংরেজ 
ছাত্রদের একটি দল অক্সফোর্ডে গিয়া! সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। 
অনুরূপভাবে অক্সফোর্ডের এক দল ছাত্র পৃথক হইয়া ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেমত্রিজ 

‘ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থষ্টি করে । ATCA হইতে পাড়ুয়া৷ ও প্রাগ হইতে 
লিপজিগ. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থষ্টি হইয়াছিল একই ভাবে | দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে বিশ্ববিগ্তালয় গুলির পূর্ণবিকাশ হয় । মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে 
৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল | 

ইউরোপে প্রাচীন বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির মধ্যে ACA, বোলোগআ ও 

প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । ইহাদের মধ্যে সালের্নে! ছিল 
প্রাচীনতম ও প্যারিন শ্রেষ্ট । সালের . চিকিৎসাশান্ত্রে, বেলোগআা 
আইনশান্ত্রে ও প্যারিস ধর্মশান্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! খ্যাত ছিল। বর্তমান 
কালের ন্যায় কোন মহান শিক্ষক ও পণ্ডিতের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাইত। বোলোগন্া বিশ্ববিগ্তালয়ের সহিত রোমান আইনের সুপণ্ডিত 
শিক্ষক ইর্ণেরিয়াসের নাম যুক্ত হইয়া আছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মুকুটমণি ছিলেন তখনকার দিকপাল পণ্ডিত পিটার আযাবেলার্ড। তিনি 
অন্ধাবিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তির উপর বেশী জোর দেন। তাহার জ্ঞানের খ্যাতি 
এতদূর ছড়াইয়াছিল বে তাহার Agel শুনিবার জন্য শহরে প্রায় ত্রিশ 
হাজার ছাত্রের সমাবেশ হইত একবার শত্রুদের ভয়ে পলায়ন করিয়া তিনি 
By নগরীর নিকটে এক নির্জন স্থানে আত্মগোপন করেন। কিন্তু তাহার 
শিষ্যগণ তাহাকে {feat বাহির করিয়া আনে ॥ সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের: 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে ga বা স্কলাস্‌ টিকস্‌’ বল! হইত। ইহারা 
যুক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন । আ্যাবেলার্ড, আলবার্ট ম্যাগনাস, টমাস 
আযাকুইনাস রজার বেকন্‌ ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্কুলম্যান। পদার্থবিদ্যা ও 
রসায়ন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ছিলেন বেকন্‌। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার প্রকার 
পাঠের ব্যবস্থা ছিল-_ধর্মতত্ব, চিকিৎসা, আইন ও কলাবিদ্য৷ । কলাবিদ্যা 
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বলিতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, তর্কশান্্র প্রভৃতি বুঝাইত। 
ছাত্রসমাজ-_ছাত্রগরণ সেযুগে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষকদের 
তাহারা নিয়ন্ত্রণে আনিতে সক্ষম হর। কোন শিক্ষকের ক্লাসে ফাকি 
দেওয়ার উপায় ছিল না। পাঠনের কাজে PASI ও এক বছরের 
পাঠ্যক্রম হিদাৰ করিয়| তাহাকে অগ্রসর হইতে হইত] কেহই কেবল 
ভুমিকা ও গ্রন্থ নির্দেশ করিয়া সার! বছর কাটাইরা দিতে পারিতেন না। 
সেকালের ছাত্রর| ছিল অনেকটা! এখনকার ছাত্রদের ন্যায়। ছাত্রজীবনে 
শৃঙ্খলার অভাব ছিল। তাহাদের বিভিন্ন সমিতির (বাহাদের ‘নেশন’ বলা 
হইত) মধ্যে রেষারেষির ফলে অনেক সময় পাঠগৃহের অভ্যন্তরে দাঙ্গা 
বাধিত ৷ ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া শহরে যখেচ্ছাচার করিরা বেড়াইত। শহরবাসী 
ইহার প্রতিবাদ করিলে দাঙ্গা বাধিয়া যাইত। ইহাকে বলা হইত “টাউন- 
গাউন-ফাইট ৷’ ছাত্ররা এক বিশেষ ধরনের পোষাক পরিত, তাই গাউন, 
বলিতে ছাত্রসপ্প্রদায়কে বুঝাইত। অক্সফোর্ড, প্যারিস, রোম প্রভৃতি সব 
শহরেই ছাত্রদের এই SAA আচরণ দেখা যাইত। শিক্ষকদের ঢিল 
ছড়ার জন্য একবার লিপর্বজগের ছাত্রদের জরিমানা করা হইয়াছিল। 
অথচ যে সং ছাত্র সে সকালের ঘণ্টা বাজিবার পূর্বেই ঘুম হইতে উঠিয়। 
পড়িত, ঠিক সময়ে ক্লাশে হাজির থাকিত, নিয়মিত পাঠ্যভ্যাস করিত ও রাত্রে 
বিছানায় শুইয়াও পড়া মুখস্থ করিত। বিশ্ববিষ্ালয়ের বাড়ী না থাকায় 
কোন ভাড়া করা ঘরে AP ASIA ক্লাশ বসিত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন 
ভাষা৷ ছাত্রদের এ ভাষায় কথা বলিতে হইত। - 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদীন-_মধ্যযুগের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি জনমত! গঠনে 
সহায়তা করে। ইহারা যুক্তিবাদী মনোভারের WE করে ও সমগ্র 
ইউরোপকে একটি বুদ্ধিগত এঁক্যের সুত্রে গ্রধিত করে। দর্শন ও আইন 
শিক্ষা প্রসার লাভ করে!  বিশ্ববিষ্তালয়গুলি ছিল স্থজনশীল চিন্তাধারার 
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ets Siesta | মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ত প্রথ। 
লাভ ছিল মধ্যযুগে ইউরোপীর ইতিহাসের প্রধানতম ও জটিলতম 
প্রতিষ্ঠানের একটি । সাধারণতঃ ৮০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
সময়কালকে ফিউডাল বা সামন্ত যুগ বলা হয় সামন্তপ্রথা ছিল এক বিশেষ 
ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাহা ইউরোপে মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত 
ছিল এবং বাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে | 
জমি চাষের ব্যবস্থার সহিত সামরিক কর্তব্যপালনের সমন্বয়ই সামস্তপ্রথার 
মূল কথা | এই প্রথা সামাজিক, আথিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত 
ara |  জমিই ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গ্রন্থি। “ফিফ' 
( Fief ) ai ‘ফিউডাম্‌’ ( Feudum ) শব্দ হইতে ফিউডাল কথাটির উৎপত্তি 
হইয়াছে। ইহার অর্থ জমির ইজার! বা চাক্রান ভূসম্পত্তি। জমির 
মালিক ও প্রজাদের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হইত। এই চুক্তির as 
অনুযায়ী জমিদার প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন এবং 
প্রজারা সেবা ও আনুগত্য দান করিত। আমাদের দেশের আগেকার 
দিনের জমিদারী প্রথার সহিত এই সামন্তপ্রথার কতকটা সাদৃশ্য আছে। 
সামত্তপ্রথার বৈশিষ্ট্য--জমির হস্তান্তর anew এক প্রপ্নান 
বৈশিষ্ট্য এবং ইহার মধ্য দিয়াই পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত 
হইত। দেশের সমস্ত জমির মূল মালিক ছিলেন'রাজা বা 'সম্রাট। তিনি 
. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ভূসম্পত্তির একটি প্রধান অংশ নিজের অধীনে 
রাখিয়া বাকী অংশ লর্ড বা নোব্লদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন! 
রাজার নিকট হইতেই লর্ড বা প্রধান জমিদারগণ সরাসরি জমির অধিকার 
লাভ করিতেন তাহার জন্য লর্ডদের রাজাকে খাজনা দিতে হইত ও যুদ্ধের 
সময় নিজের দল-বল লইয়া রাজার পক্ষে লড়াই করিতে হইত। লর্ডরা 
আবার তাহাদের অন্তুচরদের মধ্যে জমি বন্টন করিতেন। এই অনুচরদের 
. বলা হইত ভ্যাসাল,। হারা ছিলেন ছোট জমিদার । ভ্যাসাল হইলে 
সামাজিক মর্ধাদার হানি হইত না, কারণ লর্ড ও ভ্যাদাল, উভয়েই ছিলেন 
“সাজের LATA সম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণী। বেশীর ভাগ লর্ড নিজেরাই 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামস্তপ্রথা ] : ৪৬ 


ছিলেন ভ্যাসাল এবং সর্বাপেক্ষ। পরাক্রান্ত লর্ড ছিলেন রাজার ভ্যাসাল্‌। 
একটি মর্যাদামপ্ডিত BABA অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লর্ড ভ্যাসীলকে জমি দান 
করিতেন এবং ভ্যাসালং লর্ডের নিকট নতজানু হইয়া আন্গত্যের শপথ গ্রহণ 
করিতেন। 
জমি দানের সর্ত ছিল জমি রিকি উর্ধতন প্রভুকে অর্থে ও 
সামধ্যে নানা ভাবে ARIAS! করিবে । এই সেবার দায়িত্ব ছিল মূলতঃ তিন 
প্রকারের | প্রথমতঃ, ভ্যাসালকে স্বয়ং যোদ্ধা হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া" 
অথবা দৈন্য সংগ্রহ করিয়। প্রভুকে যুদ্ধের সময় এবং আইন শৃঙ্খলা. রক্ষার . 
কার্যে সহায়তা করিতে হইরে। এই দিক দিয়া সামন্তপ্রথা ছিল একটি 
সামরিক প্রথা । দ্বিতীয়তঃ, ভাসাল্কে প্রভুর আদালতে উপস্থিত থাকিয়া 
তাহার বিচারকার্ষে সাহায্য করিতে হইবে । তৃতীরতঃ ভ্যাসাল্কে জমির 
জন্য খাজনা! ও নানা প্রকার কর দিতে হইত। Arve ( scutage ) নামক 
কর দিয়া সামরিক কাজ হইতে অব্যাহতি মিলিত। লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রের . 
নাইট রূপে অভিষেকের সময় ও জ্যেষ্ঠ! কন্যার বিবাহের সময় ভ্যাসাল্কে 
কর (aid) দিতে 2801 লর্ড বা ভ্যাসালের মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার 
, লাভের জন্যও কর (relief) দিতে হইত। নাবালক পুত্রকে রাখিয়া 
কোন ভ্যাসালের মৃত্যু হইলে AG এ পুত্রের নাবালক অবস্থায় তাহার 
আইনসঙ্গত অভিভাবক রূপে এ জমির আয় ভোগ করিতেন। ইহাকে 
বল! হইত wardship | 
লর্ডেরও ভ্যাসালের প্রতি অনেক দায়িত্ব ছিল। প্রধানতম দায়িত্ব ছিল 
ছুইটি-_-বিপদ ও শত্রুর হাত হইতে ভ্যাসাল্কে রক্ষা করা৷ এবং তাহার 
প্রতি সকল অন্যায়ের প্রতিকার করা; বিশেষ করিয়া বিচারালয়ে তাহার 
ন্যায়বিচার লাভের ব্যবস্থা করা | 
সুতরাং লর্ড ও ভ্যাসালের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত, চুক্তিভিত্তিক ও 
পারস্পরিক অধিকার প্রস্থত। ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতা! সামন্ত প্রথার একটি 
বৈশিষ্ট্য । অপেক্ষাকৃত দুৰ্বল সবলের উপর নির্ভর করিত। সামন্ত সমাজে 
বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারগণ ব্যক্তিগত বন্ধনের দ্বার! পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া 
তুলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের 


৪৭ Wy. মধ্য যুগের কথা 


ভিত্তিতেই সামন্তপ্রথা গড়িয়। উঠিয়াছিল | ভ্যাসালের সহায়ত! ও সেবাকে 


লর্ড যেমন নিজ অধিকার্লব্ধ মনে করিতেন, ভ্যাসালও সেইরূপ লর্ড কর্তৃক 
তাহাকে রক্ষী করার দায়িত্ব স্বীয় অধিকারপ্রস্থত বলিয়া গণ্য করিতেন | 
এই চুক্তিপালন উভয় পক্ষের নিকট বাধ্যতামূলক ছিল এবং একটি পবিত্র 
দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইত। কোন পক্ষ চুক্তির AS না মানিলে বা লঙ্ঘন 
করিলে অপর পক্ষ চুক্তির দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি. পাইত। কিন্ত চুক্তি 
অমান্য কর! বিশ্বাসভঙ্গের সামিল বলিয়। নিন্দিত ছিল | j 
সামন্ততপ্ত্রের গঠন ছিল পিরামিডের ন্যায় | সবার উপরে ছিলেন 
রাজা, তাহার নীচে লর্ডগণ, তাহার ছোট ভূম্বামীগণ এবং একেবারে তলায় 
ছিল ভিলেন বা সা যাহারা জমি চাষবাস করিত বাহুবল ও পরিস্থিতির 
চাপে এই কাঠামো গড়িয়া উঠে | ক্ষমতায় ও অর্থবলে বলীয়ান অভিজাত 
শ্রেনী সমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে | 
ফিউডাল প্রথা ছিল এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে জমির 
মালিক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন রাজার দূর্বলতা কিংবা 
শাসন-অক্ষমতার সুযোগ লইর1 ফিউডাল লর্ডগণ শাসনক্ষমতা দখল করেন । 
এইভাবে রাজার সার্বভৌম শক্তির বিকেন্্রীকরণ হইয়া লর্ডদের মধ্যে খণ্ড 
খণ্ড রূপে ভাগ হইয়া যায়। রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া লর্ভগণ, 
নিজ নিজ অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শাসক হইয়া দাড়ান। তাহাদের 
নিজন্য এলাকায় তাহারাই ছিলেন HOST কর্তা | সেই অঞ্চলে শাসনকার্ষ 
পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্যারবিচার, দরিদ্র ও অসহায়কে প্রতিপালন, 
বিদেশী শক্রর আক্রমণ প্রতিহত করা প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল জমিদারদের 
BAT! এই আঞ্চলিক স্বাধীনত| ফিউডাল প্রথার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য 
TE সমাজে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে অসংখ্য ছোট ছোট, 
WIS দেখা দের। সরকার ব্যক্তিগত বিষয় হইয়া দাড়ায় | ব্যক্তিরিশেষ - 
সনসাধারণের দায়িত্ব ও অধিকার গ্রহণ করে। তাই সামন্ত প্রথাকে' 
ব্যক্তিভিন্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা” বল! Zeal থাকে | ন্‌ 
" সাম্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণ--শার্লমেনের মৃত্যু ও তাহার সাম্রাজ্যে 
ভাঙনের ফলে পশ্চিম ইউরোপে নবম ও দশম শতাব্দীতে আবার অরাজক 


গররবর্তীকালে 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ত প্রথা _ irene. 


অবস্থা দেখা দিল। সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং বিশৃঙ্খলায় 
চারিদিক ছাইয়া যায়। ভিতরের অরাজকতার সহিত আসিয়া মিশিল 
বাহির হইতে বর্ধর-আক্রমণের স্রোত! হাঙ্গেরীয়রা ও স্ক্যাপ্ডিনেভীয় 
জলদন্থ্যগণ এই সমর বারবার আক্রমণ করে। রাজারা অনেক ক্ষেত্রে 
একক প্রচেষ্টায় এই বর্বর জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইলে 
নোব্‌লরা রাজার ক্ষমতা! হস্তগত করে। এই অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা 
হইতে পরিত্রাণের জন্য Bal ও সবল শাসনব্যবন্থার প্রয়োজন ছিল। এই 
প্রয়োজনের তাগিদেই  সামন্তততস্ত্বের উৎপত্তি হয়। + আত্মরক্ষা ও 
নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা রাজ! ও ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় 
গ্রহণ করিরা এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। আশ্র়দাতারা হইলেন লর্ড এবং 
আশ্রিতেরা ভ্যাসাল্‌। এইভাবে সমাজে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের WE হয় | 


. আত্মরক্ষার জন্য ASTD ও শহ্রগুলিও এই প্রথার,অংশীদার হয়। 


সামরিক দিক হইতে সামন্তপ্রথার উত্থানের পিছনে ফ্রাঙ্কীয় নেতা 


pay মর্টেলের অবদান রহিয়াছে। তাহার সময়েই জমিদারদের. নিকট 


হইতে সামরিক দায়িত পালন বেশী পরিমাণে দাবি করা হইয়া! থাকে। 
স্তারাসেন ও মোঙ্গলীয় বর্বর জাতিদের অশ্বারঢ সৈন্যের বিরুদ্ধে পদাতিক 
সৈন্যের নিক্ষলতা Baal তিনি অশ্বারোহী বাহিনী WE করিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে নিজের জমি পর্যাপ্ত না থাকায় চার্চের জমি দখল করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে 
সামরিক সেবার ACS নূতন ভুস্বাযীদের তিনি সেই জমি দান করিলেন। 
ফিউডাল বীর প্রথার সেই সুচনা | 

এই পামনস্তপ্রথার কিছু কিছু বীজ শেষের দিকের রোমান সমাজে ও 
আদি জামান সমাজে দেখা যায়! কনফুসিয়াসের সময় চীনে, মধ্যযুগে 
জাপানে, মিশরে প্রাচীন রাজবংশের বিলোপের পর এবং ভারতে : গুপ্তদের 
এই জাতীয় প্রথা দেখা গিয়াছে | 

সামন্তদের দুর্গ সামন্ত গজের | প্রাণকেন্দ্র ছিল সামন্ত প্রভুদের 
oi! ফিউডাল প্রথার ন্যায় এই র্গের উদ্ভব হয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 
প্রাকৃতিক বিপদ ও বহিঃশক্রদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়োজনে 


তখন লোকে এই সব BSI দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই প্রামাদ-ছর্গের 


৪৯ মধ্য যুগের কথা 


উদ্ভব হয় নবম শতাববীতে। প্রথম দিকে উহা! কেবল প্রাচীর-বেষ্টিত গুহা 
ও কাঠের বাড়ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই 
প্রস্তর-নিসিত প্রাসাদের প্রচলন হয়। আত্মরক্ষার দিকে নজর রাখিয়া 
Naat এই সব দুর্গ 
তৈয়ারী করিতেন । তাই 
সাধারণতঃ কোন উচ্চস্থানে 
পর্বতনীর্ষে কিংবা পাহাড়ী 
নদীর ধারে এই OT গড়ির়। 
উঠিত। দুর্গের চতুর্দিকে 
একটি খোলা জায়গা 
থাকিত, তাহাকে বলা হইত 
বেইলী | শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এ স্থান উচ্চ দেওয়ালের দ্বার! বেষ্টিত 


সামন্তদের দুর্গ 


থাকিত এবং তাহাতে বুরুজ থাকিত বাহার মধ্য দিয়! তীর, বর্শা, গরম তেল 4 


ইত্যাদি বস্তু শত্রুপক্ষের উপর নিক্ষেপ করা যাইত | এ দেওয়ালের চতু্দিক 
বেষ্টন করিয়। থাকিত“জলপূর্ণ পরিখা । শক্রকে দুর্গে প্রবেশ করিতে 


হইলে এ পরিখা পার হইয়া! আসিতে হইত। তাই পরিখার পাড় থাকিত & 


খুব খাড়া এবং পরিখ| এমন চওড়া ও গভীর করিয়া! কাটা হইত যাহাতে 
শত্রু সহজে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে | পরিখা হইতে মাটি তুলিয়া 
সেই মাটি স্তূপ করিয়া ভিতরের চারিদিকে প্রাচীরের মত করা হইত! 
Bory উপর খুটি fem লর্ডের বাড়ী বেষ্টন করিয়া দেওয়। হইত! 
এই বাড়ী fiw হইত পাহাড়ের একেবারে উপরে | দুর্গে পরিখার উপরে 
প্রবেশের জন্য থাকিত একটি অস্থায়ী টান৷ সেতু এবং প্রবেশ-দরজার সহিত 
ছিল তাহার সংযোগ ৷ প্রয়োজনমত সেই সেতু পাতিয়! দেওয়া হইত এবং 
প্রয়োজন ন! থাকিলে গুটাইয়! রাখা হইত। প্রবেশদ্বারে যে ভারী লোহার 
দরজা থাকিত তাহাকে বলা হইত পোটকুলিস। টান! সেতু তুলিয়া লইলে 
লোহার দরজাও নামাইয়। দেওয়া হইত | হহাই ছিল দিমুখী রক্ষাব্যবস্থা | 
খোলা ময়দানের ভিতরে ও বাহিরের প্রাচীরের মধ্যে থাকিত আতস্তাবল, 
ASMA, গুদামঘর, ভৃত্যাদির গৃহ, গীর্জা প্রভৃতি। সাধারণতঃ গৃহগুলি ছিল 


! 


| 
] 
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কাঠের । যুদ্ধের সময়ে প্রজার! তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া! এই ঝেষ্টনীর মধ্যে 
আশ্রয় ARS | বেষ্টনীর মধ্যভাগ দুর্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ইহার 
নাম ডোনজন (০০107) | এইখানে ছিল লর্ডের প্রাসাদ | সাধারণতঃ 
এই প্রাসাদ ছিল প্রস্তর-নিসিত চতুষ্কোণ বা গোলাকার উচ্চ অট্টালিকা | 
লর্ডের অন্টালিকার থাকিত কয়েকটি শয়নকক্ষ ও একটি বড় হল-ঘর। 
প্রাসাদগুলি আত্মরক্ষার জন্য নিমিত হইত বলিয়া সেখানে কোন বড় জানালা 
থাকিত না৷ দেয়াল ছিল খুব পুরু ও উঁচু | দেয়ালে লম্বা গর্ত থাকিত 
এবং তাহা জানালা হিসাবে ব্যবহৃত হইত । উহার মধ্য দিয়া আক্রমণকারী 
শক্রদের উপর তীর-বর্শা নিক্ষেপ করা যাইত। গৃহের মধ্যে আলো ও 
বাতাস প্রবেশের ভাল ব্যবস্থা ছিল না| তাই কামরাগুলি ছিল অন্ধকার ও 
ga) পাথরের দেওয়ালগুলি থাকিত Stel ও স্যাতসেতে। তাহার 
গর্ভগুলি নানা প্রকারের পর্দা দিয়া ঢাকা থাকিত।, দুর্গের বিষ স্লানিমার 
মধ্যে এ সুন্দর পর্দাগুলি ছিল বৈচিত্রযন্বরপ । মোমবাতি ৰা মশালের 
সাহায্যে গৃহ আলোকিত হইত। প্রাসাদের বড় হল-ঘরটি ব্যবহৃত হইত 
প্রভুর দরবার ও আহার-কক্ষ হিদাবে। সেখানে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা 
ছিল সামান্য | ঘরের মধ্যে আগুন রাখার ব্যবস্থা থাকিত, তাহার দ্বার! 
স্যাতসেতে ঘরগুলি গরম রাখা হইত মেঝেতে খড় বিছানো থাকিত ও 
সেগুলি প্রায়ই না বদলানোর ফলে ঘর নোংরা হইয়া থাকিত। কার্পেটের 
ব্যবহার ছিল অল্প, কারণ Sal বিলাসদ্রব্য রূপেই ব্যবহৃত হইত ৷ শয়ন- 
ঘরেও আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না; থাকিত লেখার টেবিল, কয়েকটি 
সিন্দুক ও বিরাট বিছানা । বিছানা থাকিত একটি মঞ্চের উপরে এবং 
উপরে একটি মোট! কাপড়ের টাদোয়া টাঙানো থাকিত। প্রত্যেক দুর্গে 
paral থাকিত এবং সীনার পাইপের সাহায্যে জল আনার ব্যবস্থাও ছিল | 
নোবলদের জীবনধারাছূর্গকে কেন্্র করিয়া একটি aia বা 
অভিজাত পরিবারের জীবন গড়িয়া উঠিত। দুর্গের জীবন ছিল রুক্ষ, 
কঠোর এবং AAA | মধ্যযুগের মানুষ বেশ ভোজনবিলানী ছিল। arom 
পরিমাণ ছিল প্রচুর কিন্ত বৈচিত্র্যময় নয়। মাংস, মাছ ও পাখীর মাংসের 
বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইত। আবার পেঁয়াজ, কপি, বিট, শিম, 
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প্রভৃতি তরিতরকারিরও ব্যবহার ছিল । ফলের মধ্যে থাকিত আপেল, 
পিয়ারা, GM, কুল ইত্যাদি । দুধ হইতে পনির ও মাখন তৈয়ারী হইত। 
pl ও কফির প্রচলন তখন ছিল না ৷ পানীয়ের মধ্যে প্রধান ছিল মদ, ফলের 
রস,ও মধু ৷ চিনি না থাকায় আর কোন মিষ্টান্ন ছিল না। ক্রুসেডের ফলে 
মশলাপাতি আমদানির পূর্ব পর্যন্ত রান্ন ছিল খুবই সাদামাঠা ৷ 
দুর্গে নানা প্রকার ক্রীডা-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। 
নোব্লদের আমোদ-প্রমোদ খুব বুদ্ধিদীপ্ত ছিল না| তাহাদের বৃত্তি 
ভোগী ভাড়, গায়ক, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতি থাকিত। যে সব নোবল কিছু 
দিন চার্চে জীবন যাপন করিয়াছেন ও শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহারাই 
কেবল পড়াশুনা করিতেন ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচন। করিতেন | সাধারণ 
নোবজদের আমোদ-প্রমোদ ছিল ভিন্ন ধরনের ৷ যুদ্ধবিগ্রহ, শিকার, 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই ছিল তাহাদের প্রিয় বস্তু । ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে 
বলা হইত টুর্নামেন্ট । ছুই দল নাইটদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার জন্য বশ] 
' দিয়! কৃত্রিম যুদ্ধ হইত। যিনি প্রতিপক্ষকে ঘোড়া হইতে মাটিতে কেলিয়। 
দিতে কিংরা তাহার বর্শা ভাঙিয়া দিতে পারিতেন। তাহারই জয় হইত | 
অভিজাত শ্রেণীর সন্তানকে শৈশবে মাতার পালনাধীনে রাখা হইত। 
সাত বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার পিতা! বালক-ভৃত্য রূপে কাজ করিবার জন্য 
কোন বীর অনুচরের নিকট তাহাকে পাঠাইতেন। তখন তাহাকে পেজ বা 
ভার্লেট বলা হইত ৷ চতুর্দশ বৎসর বয়সে এ বালক স্কোয়ার পদবী পাইত 
তখন তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহণ, অসি ও বর্শ৷ চালনা, ঢাল ধর! প্রভৃতি 
শিখিতে হইত এবং বীরোচিত আচার-ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইত ৷ লর্ড 
বা লর্ডের সহচর নাইটগণ এবং পরিবারের ARTS মহিলাগণ তাহাকে এই 
সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন । পেজ থাকাকালীন সে : দুর্গপ্রাসাদে 
বাস করিত। কিন্ত স্কোয়াররূপে উন্নত হইবার পর তাহাকে নাইটের 
সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত | একুশ বৎসর বয়সে স্কোয়ার নাইট টে 
ভূষিত হইত | ৃ 
নাঁইট ও শিভাল্রী-_একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাইটকে অভিষিক্ত 
করা হইত। রাজা বা লর্ড এই পদবী দান করিতেন। এই অভিষেক * 
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উৎসবে চার্চের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রার্থী পবিত্র হওয়ার জন্য 
স্নান করিয়া আদিত। ইহাকে বলা হইত ‘পবিত্ৰ হওয়ার জন্য অবগাহন! | 
তাহার পর উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাকে নিজ অন্তরের উপর 
নজর রাখিতে হইত। আপন 
তরবারি হাতে লইয়া ভাবী . 
_নাইটকে গীর্জার বেদীর 
সন্মুখে প্রার্থনা করিতে 
হইত | তাহার পর পুরোহিত 
সেই .তরবারি তাহার গলার 
করিতেন। তখন নাইটকে 
পদবীদাতা লর্ভের সম্মুখে 
হাট মুড়িয়া বসিতে 220! 
লর্ড _ তাহাকে  নাইটের 
কর্তব্য ও. আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বর্ম ও অন্তরশন্ত্রে সজ্জিত করতেন | 
অতঃপর তাহার কাধে তিনবার আঘাত দির এই কয়টি কথা উচ্চারণ 
করিতেন £ “ঈশ্বরের নামে, সেন্ট মাইকেল ও সেন্ট জর্জের নামে আমি 
তোমাকে নাইটরপৈ চিহিন করিলাম, বীর হও মাহদী হও পভ ET 
নাইট তখন লাফ দিয়া ঘোড়ায় চড়িত এবং অনক্ত্রচালনায় তাহার পারদশিত! 
প্রসাণ করিত। এইরূপ ছিল নাইটের শিক্ষা পদ্ধতি। 
নাইটগণ যে আচরণ ও আদর্শ অনুসরণ করিতেন তাহার নাম ছিল 


শিভাল্রী (chivalty) বা বীরব্রত। জার্মান, উপজাতীয় প্রধান, খ্ৰীষ্টীয় 
স্তারাসেন সমাজে এই শিভাল্রীর ভাবধারার 


নাইট 


নৈতিক ও ধৰ্মীয় আদর্শে এবং 
বীজ ba ছিল | 'শিভাল্রীর আচরণবিধি ছিল অত্যান্ত কঠোর ৷ ইহার 


বিনয়, ভদ্রতা, তেজস্থিতা, আনুগত্য, চার্চের শত্রুকে 
প্রতি কর্ভব্যপালন, নারীর সম্মান রক্ষা, VE 
4q পণ, এবং ন্যায় ও ধর্মের জন্য বীরের ন্যায় 
এই সকল আচরণের পিছনে ছিল নৈতিক 


মূলকথা হইল প্রভৃভক্তি, 
প্রতিহত করা ও ঈশ্বরের 


'অনাথের get মোচনে 7 
যুদ্ধ ‘কর! ও জীবনদীন | 
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৫৩ মধ্য যুগের কথা 


চেতন! | দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শিভাল্রীর ভাবধারা শীর্ষে আরোহণ 
করে। কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে এই শিভাল্রীর উত্তরকালে ভিন্ন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল। শিভাল্রীর যুগ অন্তহিত হওয়ার পর নাইটর! বড় বড় কথার 
আড়ালে অনেক অপকর্ম.ও বিশেষ করিয়া সাধারণ শ্রেণীর লোকেদের উপর 
দুর্ব্যবহার করিতেন | এ নীতিগুলি সংস্কারে পরিণত হয় ও নাইউদের 
নির্বোধ আচরণে অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর রূপ ধারণ করে। সামন্তপ্রথার 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত, শ্রেণীর মধ্যে অধঃপতন দেখ! দেয় ৷ 
নাইটদের মধ্যে অহমিকা ও Caw; আসে | শিভাল্রীর এই অধোগামী 
রূপকে ব্যঙ্গ করিয়া অমর কাব্য ‘ডন্‌ কুইক্সোট’ রচিত হইয়াছে । তথাপি 
মধ্যযুগের সমাজে এই AAA সুসভ্য প্রভাব অবশ্যই অস্বীকার করা 
যায় না ৷ শিভাল্রী আভিজাত্যবোধের স্থৃপ্টি করে । অভিজাত পরিবারগুলি 
তাহাদের পোষাকে, বর্মে ও শিরন্ত্রাণে এই আভিঙ্গাত্যের প্রতীক-চিহ্ন ধারণ 
করিত। চীনে ড্রাগন, জাপানে ক্রিসেন্থিমাম ও আজ.টেকের ঈগল ছিল 
' বিখ্যাত প্রতীক-চিহ্। 
সামন্তপ্রথার দৌষগুণ__সামন্তপ্রথার ত্রুটি অনেক। রাজনৈতিক 
SIS) ভূম্বামীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠন 
অসম্ভব হইয়| দীড়ায়। ভূম্বামীগণ ক্ষমতা ও অন্ত্রবলে বলীয়ান হইয়া 
নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন । এই যুদ্ধ ছিল সামস্ত 
সমাজের অভিশাপ। ইহাতে সমাজে শান্তি বিদ্বিত হইত। এইজন্য 
সামন্ত প্রথাকে বলা হর 'স্থলগঠিত অরীজকতা? ৷ সামন্তসমাজ যে পশু 
বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল শুধু তাহাই নয়, এই ‘সমাজ ছিল অনড়, নিশ্চল 
ও 'গতিহীন। জমির উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য 
বিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল। এই সমাজের ভিত্তি ছিল শোষণ। লঙরা 
ভ্যাসালদের শোষণ করিতেন এবং সাফর] ছিল শোষিত ও নির্যাতিত। 
তবু মধ্যযুগের সভ্যতায় সামন্তপ্রথার অবদান নিঃসন্দেহে মূল্যবান ৷ 
তৎকালীন ইউরোপে যে বিশৃঙ্থলা ও অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল 
তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সামন্ততত্ত্রই ছিল কালোপযোগী ব্যবস্থা | 
ফিউডাল লর্ড ও নাইটগণ বর্বর জাতিদের আক্রমণ হইতে 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামস্তপ্রথা AB 


ইউরোপকে রক্ষা করেন। সামস্তদের ছূর্ভে্চ দুর্গ ছিল সেকালের মান্গুষের 
নিশ্চিত আশ্রয়স্থল | সামন্তপ্রথা ইউরোগীয় সমাজে একটি স্থায়িত্ব বিধান 
করে এবং আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ত! করে । এই প্রথা আত্ম- 
নির্ভরতার বিকাশ ঘটায় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্পৃহীকে জাগ্রত রাখে। 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল টিউটন জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । সামন্ততন্ত্রের 
মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি নিহিত ছিল যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতা। জুরী প্রথা, 
সম্পত্তির: অধিকার । সামন্ত-প্রভুগণ fae রাজশক্তিকে খর্ব করিয়া 
রাজার স্কেচ্ছাচারিতার পথরোধ করেন। ইংলণ্ডের অত্যাচারী রাজা জন 
সামন্ত প্রভুদের চাপে পড়িয়া ম্যাগ কাটা বা মহাসনদ দান করিতে বাধ্য 
হন যাহাতে জনগণের অধিকার রক্ষিত হয়। এই প্রথার নৈতিক মূল্যও 
কম নয়। . শিভাল্রী মানুষের চরিত্রের মহৎ অনুভূতিগুলি প্রকাশ করে। 

সামন্ততন্ত্র একটি বিশেষ সামাজিক ও আধিক,ব্যবস্থামাত্রই নয়, ইহা 
ছিল একটি জীবনধারা । স্বাধীন অভিজাত শ্রেণী মুক্ত জীবন যাপন করিত ৷ 
এই জীবন কাব্য, সাহিত্য ও রোমান্সের বিকাশে প্রেরণা দিয়াছিল। 
দুর্গের দ্বার ভবঘুরে গায়ক ও গল্পকারদের FD সর্বদাই খোলা থাকিত। 
প্রাসাদ-ছুর্গের দীর্ঘ একধেয়ে বাত্রিগুলি কখনো কখনো নাচ, গান ও 
অভিনয়ে মুখর হইয়া উঠিত। এই সব অনুষ্ঠান করিত ভ্রাম্যমাণ 
মিন্সট্রেল্‌গণ |  রাত্রিবাসের স্থান এবং খাছ ও পানীয় পাইলেই তাহারা 
দুর্গবাসীদের আপ্যায়ন করিত। উ,বাডুরগণ ( Troubadours ) ছিলেন 
সামন্তযুগের চারণ কবি। কাব্য, গান, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদের মধ্য 
দিয়া তখন দিন কাটিত। নাইটদের আনন্দময় জীবনধারার রূপ বিখ্যাত 
কৰি চসারের একটি কবিতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে__ 

“গেয়ে গান ব! বাজিয়ে বাঁশি কাটায় সারা দিন, 
সেজন এমনি তাজা মে মাসের মতোই নবীন” | ? 

( সারের বিখ্যাত বই কাণ্ট্যারবেরি টেল্দ-এর একটি (কবিতার 
বঙ্গানুবাদ ) ন্‌ 

ম্যানোরীয় গ্রথা--গ্রামবাসীর কায়িক পরিশ্রমে জমি চাষের যে মধ্য- 
যুগ্ীয় ব্যবস্থা ছিল তাহাই ম্যানোরীয় প্রথা ( Manorial system )| এই 


-৫৫ মধ্য যুগের কথা 


প্রথা সামস্ততল্তের অর্থ নৈতিক অঙ্গ ম্যাঁনর ( manor ) বা খামার ছিল 
সামন্ততান্ত্রিক সরকারের শাসন-সাক্রান্ত স্থানীয় সংস্থা | এক একটি ম্যানরে 
একটি, গ্রাম তো বটেই, অনেক সময় একাধিক গ্রামও থাকিত। এইখানে 
জমিদার রূপে লর্ড তাহার প্রজা-কৃবকদের উপর তাহার রাজনৈতিক ও 
সম্পত্তিগত অধিকার প্রয়োগ করিতেন। খামারে কৃষকদের কঠিন কায়িক 
শ্রম ও প্রচুর করদানের উপর আভিজাত্যমণ্তিত সামস্তপ্রথার আধিক ভিত্তি 
স্থাপিত হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী যুদ্ধে, শিকারে এবং দুর্গ ও Ths] নির্মাণ 
করিয়! আলস্তে সময় কাটাইতে পারিতেন, কারণ তাহাদের পিছনে ছিল 
জমিতে কৃষকদের শ্রমের স্থনিশ্চিত আশ্বাস | কৃষকদের কর্ম ও ঘর্ম জমি- 
“TBA অবসর বিনোদনের রসদ যোগাইত। 
ম্যানোরীয় প্রথার বীজ রোমান ও জার্মান সমাজে দেখা যায় | রোমান 
TCTs শেষদিকে ভূমিভিত্তিক -অভিজাত শ্রেনী ও দাদরূপী কৃষক শ্রেণীর 
প্রথম উদর হয়! কিছু ম্যানরের উৎপত্তি হইয়াছিল রোমান ভিলা 
( জমিদারী ) হইতে, অপর স্যানর গুলি উদ্ভুত হয় জমিদারের প্রভাবাধীন 
SM গ্রাম্য সমাজ হইতে । রোমান ভিলার মালিক ছিলেন একজন 
CR Rata, তাহার অনুচরেরা ও ক্রীতদাসগণ জমি চাষবাস করিত। 
. জার্মান গ্রামে সাধারণভাবে জমির মালিকানা ও চাষের দায়িত্ব ছিল এক 
দল ফ্রিমেন বা স্বাধীন প্রজার উপর। এই ছুই ধারা পরস্পরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। রোমান. ভিলা জার্মান গ্রাম ও ফ্রিমেন গোষ্ঠীর 
দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং জার্মান গ্রামগুলি রোমানদের ব্যক্তিগত 
মালিকানার দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হয়। শহর হইতে গ্রামাঞ্চলে শ্ীষ্র্ 
SNS ফলে এই ম্যানোরীয় প্রথার বুদ্ধি ও বিকাশ হয়, কারণ চার্চেরও 
ভুসম্পত্তি ছিল এবং সেখানে এই প্রথা প্রসারিত হয় | চার্চের প্যারিশ 
( Parish ) ছিল মানবের সমতুল্য । মধ্যযুগের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের 
স্টার এই প্রথাও রোমান, জার্সান ও খ্রীষ্টান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত 
ছিল। 
এই বৈচিত্র্যময় উৎপত্তির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যানোরীর প্রথা বিভিন্ন 
কপ ধারণ করে। সর্বত্র এই প্রথার, বিকাশ হয় নাই। পার্বত্য অঞ্চলে 


| 


. করদানের সর্ভে জমি লইত এবং 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্তপ্থা he 
কিংবা সমুদ্রতীরবর্তী স্থলে এই প্রথা সম্ভব ছিল না। সামন্ত প্রথার স্ার 


'ম্যানোরীয় alate এক দেশ হইতে আরেক দেশে, এক খামার হইতে 


আরেক খামারে পৃথক রূপে বিকশিত হয়। একটি ইংরেজ খামারের 
বৈশিষ্টযগুলি নরম্যাত্ডির খামারে অনুপস্থিত ছিল। তবুও বলা 18272) 
সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে ম্যানোীয় প্রথার বহুল প্রচলন 
ছিল এবং আঞ্চলিক পার্থক্য সত্বেও এই প্রথার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
সাদৃশ্যও দেখা৷ বায়। বিভিন্ন, অঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা ও জীবনধারা! 
অনেকাংশে একই রকমের ছিল | ইউরোপ হইতে এই ম্যানর আজও 
নিশ্চিহ্ন হইয়া বায় নাই এরং লেখানে গ্রামাফিলে এখনও নামার বাড়ী 


দেখা বায় 
কৃষকদের অবস্থা__সেকালে জনসংখ্যার বেশীর ভাগই ছিল কৃষিজীবী 
সম্প্রদার। ছোট ও বড় জমিদীরগণ ছিলেন জনসংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ, 


ভাগ, কি তাহারও কম! "বাদৰবাকী বিশাল অংশ ছিল কৃষকেরা ৷ 
কৃষকের! দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল- স্বাধীন কৃষক ও সাফ | স্বাধীন 


কষকদের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণী সেবা ও 
সেই সব কর দিত যাহা লাফদের নিকট 


অপর শ্রেণীকে বলা! হইত স্বাধীন ভিলেন ;. 


হইতেও আদার'করা হইত! 
রিত ও গ্রামের সাফ দের DH জমিদারের 


তাহারা খাজনা দিয়া জমি গ্রহ? * 
3 qe করিত I 

i টা সুবিশাল অংশ ছিল ae ৰা ভুমিদাস। স্বাধীন কৃষকদের 
বে সামান্য স্বাধীনতা ছিল rca Meee a) ee ছিল 
বংশানুক্ৰমিক | সুতরাং সাফ হইয়াই তাহার! জন্মাইত। কোন পুরুষ 
সাফের সহিত যদি স্বাধীন নারীর EE নি 
সার্ক বলিয়া গণ্য হইত! মাক ছিল প্রা CATS er a Hoe | 
আইনত সাফ” ছিল প্রভুর দি রা 
অধিকারী হইতে পারিত না! কার্যক্ষেত্রেন্তাহাকেও ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রয় 
করা হইত কথনো ৰা একটি ভালো নল 5 
Ue eee 
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সাফে'র বিরুদ্ধে মামলা! করিতে পারিত,. কিন্তু একজন স্বাধীন নাগরিক বা 
লর্ডের বিরুদ্ধে নয়। তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে কিছুই ছিল না।' 
প্রভুর একথণ্ড জমিতে সে বাস করিত কিন্তু জমির উপর আইনত কোন 
অধিকার তাহার ছিল না৷ : প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাইবার 
স্বাধীনত। তাহার ছিল না। সে স্বেচ্ছায় এক খামার বাড়ী হইতে অন্তর 
যাইতে পারিত না; গ্রাম হইতে শহরেও নয় | কখনো তাহা করিলে লর্ডের 
তাহাকে তাড়া করিবার অধিকার ছিল। এইভাবে সাফে'র জীবন তাহার 
চাষের জমির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা ছিল। লর্ডের সম্মতি ব্যতীত 
বিবাহ করিবার অধিকারও সাফে'র ছিল না। জমি চাষ ও করদান ছিল 
তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক | 

সাফদের প্রতুকে বহু প্রকারের কর দিতে হইত। ফিউডাল নীতি 
অনুসারে লর্ড নিজ ইচ্ছামত সাফর্দের উপর যে কোন রকমের কর ধার্য 
করিতে পারিতেন। কিন্ত নিজের খেয়াল খুশিমত যথেচ্ছ কম: বসাইয়। 
কৃষককুলকে GAZ করা তাহার পক্ষেই বিপজ্জনক Fai লর্ড জানিতেন। 
কার্ধক্ষেত্রে সাফ'দের অর্থে ও প্রকারে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর লর্ডকে দিতে 
হইত। বিবাহের জন্য সাফকে লর্ডের অনুমতি আদায় করিতে হইত 
ও সেই জন্য কর দিতে হইত। ক্যাপিটেশান ছিল সাধারণ ae কর। 
কয়েক পেন্স অর্থ কিংবা অনেক পাউণ্ড মাখন বা মোম ছিল এই করের 
পরিমাণ টেইল (54116) প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত কর, কিন্তু পরে ইহা 
সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ করে পরিণত হয়। ভুস্বামীদের রিলিক-এর ন্যায় 
সাফর্দের উত্তরাধিকার লাভের কর ছিল হেরিয়ট (heriot )1  চার্চকে 
তাহাদের ধর্মকর (tithe) দিতে হইত। ইহা ছাড়া খামারে লর্ডের 
সম্পত্তির কিছু অংশ যেমন কল, চুল্লী, কুপ ইত্যাদি ভোগ করার, জন্য তিনি 
TRH নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। রাস্তা ও সেতু ব্যবহার 
করার জন্য লর্ড টোল (toll) আদায় করিতেন | এই সকল করের মধ্যেও 
আঞ্চলিক পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ছিল। এই ছূর্বহ করের বোঝা এইভাবে 
দরিদ্র কৃষকদের বহন করিতে হইত | 

একটি সাধারণ খামারে ৯০০ হইতে ২,০০০ একর পর্যন্ত চাষের উপযোগী 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্তপ্রথা te 


জমি থাকিত। এই জমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ERE EEE SRE 
শরৎকালে গম ও সরিষার বীজ বপন করা হইত এবং পরবর্তা গ্রীষ্মের 
প্রথমদিকে সেই ফসল ফলিত | দ্বিতীয় ভাগের জমিতে বমস্তকালে -বালি, 
যব, FUE, সরিয়া প্রভৃতির বীজ বপন করা হইত ও তাহার ফসল 
ফলিত পরবর্তাগ্রীশ্মের শেষ দিকে । তৃতীয় ভাগের জমি তখন পড়িয়া 
থাকিত। সেখানে এক বৎসর পরে চাষাবাদ হইত। তখন অন্য ভাগের 
জমি ফেলিয়া রাখ! হইত। এইভাবে চক্রাকাে চাষ চলিত। : জমিগুলি 
খোলা অবস্থায় থাকিত, বেড়! দিয়! ঘেরা থাকিত ai! জমি চাষ হইত ; 
গ্রামের চাষীদের যৌথ প্রয়াসে, একক প্রচেষ্টায় নয়! 
ম্যানর হাউস-_লর্ড তাহার জমিদারীতে যে অট্টালিক৷ নির্মাণ করিতেন 
তাহাই Ura হাউস’ ৰা খামার বাড়ী। তিনি অনেক. সমর দুৰ্গ 
অপেক্ষা এইখানে থাকা পছন্দ 
. করিতেন। এই বাড়ী ছিল 
স্যানরের শাসনকেন্দ্র | গ্রামের 
সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে ইহা! অবস্থিত 
থাকিত। ইহা! প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টিত থাকিত। এই ত্রিতল 
অট্টালিকা ধন ও. ata 
ঝালমল করিত'। এক তলাতে 
. 'লর্ডের বিলাসময় শয়নকক্ষ ও / ম্যানর হাউস ৰ 
দরবার কক্ষ থাকিত। এখানেও আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল aii কাচের 
জানালা ছিল বিরল। দুর্গের জীবনধারার অনুরূপ ছিল ম্যানর হাউসের 
জীবনধারা 1 
ম্যানরগুলির নিজস্ব আদীলত fer! গ্রামবাসীকে সেখানে হাজির 
থাকিতে হইত। আদালত বসিত গীর্জার প্যারিশ-গৃহে কিংবা খামার 
. বাড়ীর হল-ঘরে। অনেক সময় বাহিরে বড় গাছের তলায়ও আদালত 
বমিত। এখানে জমিদার ও গ্রামবাসী তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতেন 
এবং গ্রামের গ্রীমাজিক রীতিনীতি নির্ধারিত হইত। জরিমানার “যে অর্থ 
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এখানে সংগ্রহ করা হইত তাহা জমিদার গ্রাস করিতেন এবং এই অর্থ 
তাহার আয়ের একটি বড় উৎস ছিল | 
মধ্যযুগে সমাজ তিনটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-_যাজক শ্রেণী, 
অভিজাত, শ্রেণী বা! SAM সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ বা তৃতীয় শ্রেণী। 
কৃষকেরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । যাজক ও অভিজাত শ্রেণী সমাজের 
সকল অধিকার ভোগ করিত। তৃতীর শ্রেণী সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত 
fer! অভিজাত শ্রেণী কৃষকদের শোষণ করিত। উভয়ের সম্পর্ক ছিল 
 খাছ্ধ-খাদকের সম্পর্ক ৃ ৃ 
arora মুক্তিসংগ্রাম-_দরিদ কৃষকদের কুঁড়েঘর ছিল Sigg . 
খামার বাড়ীর বিপরীত ছবি । এ কুঁড়েঘরের মেজে ছিল মাটির, মাথায় খড়ের 
চাল! ৷ উহার জানালা বলিতে কিছুই ছিল ay | ছাদে একটি গর্ত থাকিত 
যাহার মধ্য দিয়া ধোঁয়া বাহির হইত। ' ঘরগুলি ছিল অন্ধকার | আসবাব 
ছিল না বলিলেই হয়। শুকনো গাছের পাতা কিংবা খড় দিয়| বিছানো! 
মাছুরের বিছানায় তাহার শয়ন করিত। বহু প্রকারের কর fray যেটুকু 
" অর্থ তাহাদের থাকিত তাহাতে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। যে খান্ত 
তাহার। ARE তাহাতে কোন রকমে তাহাদের প্রয়োজন মিটিত। তাহাদের 
জীবন ছিল বৈচিত্রাহীন ও নিরানন্দময় | দারিদ্য পরাধীনত| ও করভারে 
জর্জরিত কৃষকদের এই বে বন্দী জীবনধার! তাহারই নাম ম্যানোরীয় প্রথা ; 


জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে | শহুরে পলায়নই ছিল 
তাহাদের মুক্তির প্রকৃষ্ট উপার.। তাই শহর তাহাদের আকর্ষণ করিত। 
একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ইউরোপে বে নৃতন শহরগুলির অভ্যুদয় হয় 
জাহাদের মুক্ত পরিবেশ এবং সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চাকুরির 
RAM সাকদের প্রলোভিত করিত। তাহারা জানিত একবার শহরে 
পৌছাইলে আর তাহারা সার্ক থাকিবে না। কোন নূতন বসতি গড়িয়া 


তাহ। তাহাদের আকৃষ্ট করিত। কখনো সমগ্র গ্রামবাসী গ্রাম 
ছাড়িয়া অন্যত্ৰ চলিয়া বাইত।. : 


ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কাহিনী By 
কোন কোন ক্ষেত্রে শহরের দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণায় কতকগুলি গ্রাম সংঘবদ্ধ 
হইয়া জমিদারদের নিকট হইতে স্বাধীনতার সনদ আদায় করিয়া লইত। 
অসংখ্য সার্ক মুক্তির সন্ধানে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। মধ্যযুগের শেষ 
ভাগে ইউরোপে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও অভিজাততন্ত্রের ডি 
সুযোগ লইয়া Aes নিজেদের মুক্তির প্রচেষ্টা জোরদার করে। জমিদারগণ 
তখন সাফদের নিজ আয়ত্তে রাখিবার জন্য তাহাদের বাধ্যতামূলক 
শ্রম হইতে মুক্তি দিতে শুরু করেন। সাফর্দের মুক্তি: সংগ্রামের 
ইতিহাস সুদীর্ঘ । এই সংগ্রামের নায়ক তাহারাই এবং তাহাদের মুক্তিলাভ 
শুধু মধ্যযুগের নয়, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসের এক স্মরণীয় 
ঘটনা | ? 


জ্ষ্টম Sats RAG বা ধরমযুদ্ধের কাহিনী 
ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট 
আন্দোলন | প্রাচ্য ও. ,প্রতীচ্য, এশিয়া ও ইউরোপ এবং খ্রীষ্টান ও 
মুসলমানদের সংঘাত এই 
are! এঁতিহাসিক মায়ার্স 
( Myers )-এর মতে, 
ক্রুসেড ছিল মুসলমানদের 
কৰল হইতে প্যালেস্টাইনের 
পবিত্র স্থানগুলি উদ্ধারের 
উদ্দেশ্যে ইউরোপের 
হ্বীষ্টানদের সামরিক 
অভিযা ন। প্যালেস্টাইনের 
'জেরুসালেম শহরে যীশুখীষ্টের সমাধি অবস্থিত। এই পবিত্র স্থানটি 
মুসলমানদের অধিকারে থাকায় খুষ্টান তীর্যাত্রীরা নানা অন্থৃবিধা ও লাঞ্চনার 
’ ম.যু. ক. VII-5 | 


i মধ্য যুগের কথা 


সম্মুখীন হইত। তাই যীশুর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র ভূমিকে বিধ্মীদের হাত 
হইতে উদ্ধারকল্পে খ্রীষ্টানর! বুদ্ধবাত্রা করেন। এই ধর্সযুদ্ধে যাওয়ার পথে ও 
যুদ্ধশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে তাহারা ক্রশ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিতেন | 
‘ক্রুশ’ শব্দটি হইতে GAG (Crusade) কথাটি আসিয়াছে। এঁতিহাসিকরা _ 
আটটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি যুদ্ধ সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ ৃ 
ধ্মযুদ্ধের কারণ_ ত্মবুদ্ধের পশ্চাতে বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল) 
ধৰ্মীয় উদ্দীপনা ধর্মের IEA প্রধান কারণ। প্রভু যীশুর স্পর্শে পৃত 
স্থানগুলি ভ্রমণ করা খ্রীষ্টানগণ চিরদিনই পুণ্যকর্ম- বলিয়া মনে করিতেন। 
এই পবিত্র তীর্ঘযাত্রায় অতীতের পাপ স্থালন হয় এমন ধারণা তখন * 
প্রচলিত ছিল ॥ প্রথম দিকে এই তীর্থযাত্রা নিরাপদ ছিল। আরবগণ 
AGA শতাব্দীতে মধ্য প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করে | তাহারা খ্রীষ্টান 
তীরথযাত্রীদের সামনে কোন বাধা WE করে নাই। কিন্তু একাদশ 
শতাব্দীতে সেল্জুক Vein এশিয়া মাইনর, আযাটিওক ও সিরিয়! দখল 
করিয়া কন্স্টাটিনোপলের ছারপ্রান্তে আগিয়া উপস্থিত হয় এবং জেরুসালেম 
অধিকার করে । তখন হইতে খরীষ্টানদের তীর্থযাত্রা fafa হয়। তীর্থস্থানে 
গমন যদি পবিত্র কাজ বলিয়া গণ্য হয় তবে লেক স্থান বিধমাঁদের গ্রাস 
হইতে উদ্ধার আরে অনেক বেশী কৃতিত্বপূর্ণ ও ANF ধর্মান্ধ তুকীঁদের 
Ria তীর্ঘযাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার কিছুটা বা অতিরঞ্জিত হইয়া ইউরোপে 
পৌছাইলে সেখানে প্রবল উত্তেজনার স্থির | পোপ শ্রীষ্টানদের ধর্মীয়: 
অনুভূতিতে ঘা দিয়া এই উত্তেজনা আরো! বৃদ্ধি করেন। ফলে ধর্মযুদ্ধ 
অনিবার্য হইয়া! উঠে । j 


‘ ফিকার উত্তর উপকূলে প্রসার লাভ 
করে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। পশ্চিমের দিকে 

RS মুসলমান ' ধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে 
Meera প্রতিরোধ | ia 


ধর্মচেতনা ব্যতীত ধর্মযদ্ধের অন্যান্য কারণও ছিল। যুদ্ধপ্রিয় aq 
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জাতিগুলির সংস্পর্শের ফলে ও আক্রমণাত্মক ইস্লাম ধর্মের প্রভাবে 
পশ্চিমী চার্চের “মধ্যে এক যুদ্ধবাজ মনোভাব দেখা. দেয়। এই 
মনোভাবের এক প্রতিফলন দেখা যায় শিভাল্রী প্রথার মধ্যে, অপরটি 
কুসেডে। শিভাল্রী ধর্মযুদ্ধে প্রেরণ! দেয়, তাই ইহাকে 'ভ্রুসেডের পিতা 
বলা হয়। চাৰ্চ এই সময় জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে। ইহার ফলে সামন্ত প্রভুগণ জমিজম! চার্চের তত্বাবধানে রাখিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন | নর্মীনদের ইংলণ্ড ও সিসিলি 
বিজয় পশ্চিম ইউরোপে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সমগ্র 
একাদশ শতাব্দীতে নর্গানরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিস খ্ৰীষ্টান ও 
মুসলমানদের তীব্র পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগাইয়! তুলে। অনেকে নিছক 
‘পরিবর্তন ও নৃতনত্বের সন্ধানে এই অভিযানে যোগদান করে। অনেক 
৷ সার্চ দৈনন্দিন দারিদ্য ও বঞ্চনা হইতে মুক্তির আশায়-এই যুদ্ধে যোগ 
দেয়। ইটালীর উদীয়মান নগরগুলি ও নর্মানগণ ভূমধ্যসাগরের মধ্যভাগ 
হইতে মুসলমান জলম্থ্দের জাহাজগুলি হটাইয়! দিয়া জলপথে 
প্যালেস্টাইন যাত্রার পথ সুগম করে। সেল্জুক তুকাঁদের সাম্রাজ্য 
ধর্মযুদ্ধের ঠিক পূর্বেই ভাঙির| পড়ে। ইহার সহিত তুকাঁ ও আরবদের 
মধ্যে বিদ্বেষ ও শক্রতা মুসলমান জগতের শক্তি হাস করে। , ইহা 
্রষ্টানদের সহায়ক হয় । ! 

এই ধর্মযুদ্ধের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও ছিল। 
পশ্চিমী দেশগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করে | 
ইটালীর নগররাষ্ট্রগুলির ব্যবসায়ীর! ধর্মযুদ্ধকে সমর্থন করেন কারণ তাহারা 
দেখিলেন ইহাতে ইটালীর জাহাজের vier বৃদ্ধি পাইবে এবং পবিত্র 
SPOS তাহাদের বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনাও উজ্জল। wate] ভূমধ্য- 
AMER অঞ্চলে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। ইটালীর বণিকর। তুকাঁদের 
বিতাড়িত করিয়! এ অঞ্চলকে মুক্ত করিবার জন্য প্রতিরোধ স্থা্টি করেন। 
ইউরোপের খ্রীষ্টান রাছন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক : 
উচ্চাভিলাষ ও লোভ ক্রুসেডের অন্যতম কারণ। অর্থ, সম্পদ ও নূতন 
তুখণ্ডের লোভে ইহারা লালায়িত হন। কোন কোন রাজা বাইজেণ্টাইন 
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সাস্রাজ্যকে বশীভূত করিবার স্বপ্ন দেখেন | অভিজাতবর্গ প্রাচ্যে মূল্যবান 
ভূসম্পত্তি লাভের আশা পোষণ করেন। ব্লোমান পোপের উদ্দেশ্যও 
রাজনৈতিক বাসনার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে পোপ 
চার্চের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন। বাইজেপ্টাইনের গ্রীক 
চার্ট পোপের আধিপত্য মানিত না । -পোপ এখন ‘বাইজেণ্টাইন চার্চের 
উপর তাহার আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেন। নিজের ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়া 
তাহার ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎকে আনয়ন করাও তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল। খ্রীষ্টান রাজার! তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন৷ 
ক্রুসেডের জন্য যে ধর্মীয় উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল পোপ তাহা ব্যক্তিগত 
্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছিলেন। কেবল বিধমদের নয়, তাহার ব্যক্তি- 
গত শত্রুদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে প্ররোচিত করেন। এই 
সকল কারণে ধর্মযুদ্ধ ছিল আদর্শগত প্রেরণা ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির, 
জনগণের ধর্মীয় উদ্দীপন! ও রাজন্যবর্গের বাস্তবমুখী রাজনীতির এক অদ্ভূত 
সংমিশ্রণ। ধর্মযুদ্ধকে ‘পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
প্রসারের এক অধ্যায় বল! হইয়! থাকে | 

কথিত আছে পিটার নামক: এক ফরাসী সন্ন্যাসী প্যালেস্টাইনে গিয়া 
স্বচক্ষে খ্রীষ্টান তীর্ঘযাতরীদের ছুর্শশা এবং তুকাঁদের হাতে তাহাদের নিগ্রহ 
দেখেন। তাহার পর ইউরোপের খ্রীষ্টান জনগণের উদ্দেশ্যে জেরুসালেমের : 
পেষটার্কের চিঠি লইয়া তিনি খালি পায়ে: গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, ঘুরিয়া 
TSA নামে জনগণকে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রষ্টান জনসাধারণ তাহার 
প্রচারে উত্তেজিত হইয়া দলে দলে তাহার নিকট আসিরা। সমবেত হইল | 
শেষ পর্যন্ত রোমে গিয়া পিটার পোপ দ্বিতীয় আর্বানের পদতলে নিজেকে 
নিবেদিত করিয়| "পবিত্র ভূমির মুক্তির জন্য ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
অনুরোধ করিলেন | 

বাইজেণ্টাইন সম্রাট তুক্কাঁ-আক্রমণের চাপে পড়িয়া পোপের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। পোপ তখন ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জান্দে ব্লার্মন্টে ধর্মসভা 
আশা or রি উদ্দীপনা দেখা দেয়। পোপ আর্বান 

কলকে ক্রুশ গ্রহণ করিয়া বীর ধিক্রমে fax ait 
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দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করেন। পোপের হৃদয়গ্রাহী ভাষণের 
পর সমবেত জনতা উত্তেজনায় অধীর হইয়! চীৎকার করিয়া উঠে-_'ইহাই 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়" | এই ধ্বনিই ছিল ধর্মযুদ্ধের মন্ত্র | ইহার পর তাহার 
ছুটিয়া fia বক্ষে ক্রশ-চিহ্ন ধারণ করিল । এইভাবে cag শুরু হয়। 
একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ধর্মযুদ্ 
চলে দফার দফায় । 

ধর্মযুদ্ধের অভিযাঁন__প্রথম ধর্মযোদ্ধা-বাহিনী যাত্রা করে ১০৯৬ 
্রীষ্টাব্দে। ইহ্‌ ছিল যুদ্ধে অপটু অশিক্ষিত কৃষক বাহিনী | . ইহারা সহজেই 
পরাজিত হয়। প্রথম Grace পশ্চিমের কোন বিখ্যাত নৃপতি, যেমন 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর রাজা, পোপের ডাকে সাড়া দেন নাই। ফরাসী 
নোবল ও নাইটগণই নেতৃত্ব দেন। এই নেতাদের মধ্যেও মত ও পথের 
পার্থক্য ছিল। তবু প্রথম ক্রুসেডে খ্ৰীষ্টানগণ সিরিয়া, আযাটিওক ও 
জেরুসালেম দখল করে । জেনোয়ার নৌবাহিনীর সহায়তায় ধর্মযোদ্ধাগণ 
১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুদালেম অধিকার করিতে সক্ষম হয় । এইভাবে এশিয়া 
মাইনরের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করিয়া ধর্মযোদ্ধারা জেরুালেমে ল্যাটিন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স ও জার্মানীর যুগ্ম নেতৃত্বে 8 ক্রুসেড 
অভিযান ব্যর্থ হয় | 
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দীর্ঘকাল বাদে মিশরের সুলতান সালাদিন. ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খীষ্টানদের 
হাত হইতে জেরুমালেম দখল করেন। ইহার ফলে তৃতীয় ভ্রুংসেডের 
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প্রয়োজন হইল ৷ এই তৃতীয় ক্রুসেডের নায়ক ছিলেন ইংলগ্ডের' রাজা 
‘সিংহ-হৃদয়’ রিচার্ড, জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারো স্ব; ও ফরাসীরাজ 
ফিলিপ অগাস্টান | এক্যবদ্ধ অভিযানের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ফ্রেডারিক 
বাবারোস! হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়া স্থলপথে তাহার জার্মান বাহিনীকে 
Aaa জৈরুালেমের দিকে যাত্রা করিলেন। বহু কষ্টে জার্মান বাহিনী 
এশিয়া মাইনরে পৌছিল। সম্রাট ফ্রেডারিক সিলিসিয়াতে নদী পার 
হইতে গিয়। ডুবিয়া মার! গেলেন | ইংলগুরাজ রিচার্ড ফরাসীরাজ ফিলিপের 
সহিত জলপথে জেরুপালেমের নিকটবর্তা হইলেন। কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক 
মধুর না থাকায় তাহারা কেবলই বিবাদে লিপ্ত থাকেন। দীর্ঘ ছুই 
বৎসর যুদ্ধ করিয়াও তাহারা জেরুসালেম অধিকার. করিতে পারিলেন ন৷। 
ফিলিপ অজুহাত দেখাই! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । শেষ পর্যন্ত 
রিচার্ড একক বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সালাদিনের সহিত তিন 
বৎসরের জন্য সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আমিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী 
খষ্টানদের জেরুদালেম ভ্রমণের সকল বাধা অপসারিত হইল | 


পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট' নিজ শক্তি বুদ্ধি ও বাইজেন্টাইনে 
আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চতুর্থ ক্রুসেড আহ্বান করেন। ভেনিস 
এই ক্রুসেডে যোগদান করে এবং জলপবে যাত্র। শুরু হয় । ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কন্স্টাটিনোপলের পতন হর এবং পরের বংসর এ নগরী also হয় ॥ 
সৈন্যগণ foals পদদলিত করে,, BIS অলঙ্কার ও বাসন লুঠ করে। 
সান্টাসোফিরার পবিত্র বেদী চূর্ণ করিয়া মূল্যবান প্রস্তরগুলি অপহরণ 
করা হইল। Bow সামগ্রী বহনের জন্য ঘোড়া ও খচ্চর ব্যবহার করা হয় । 
শিল্পকলার অমূল্য নিদর্শনগুলি বিনষ্ট করা হর। অশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী 
এইভাবে ধ্বংসের নেশায় Teal উঠে। কিন্ত কন্স্টার্টিনোপলের এই 
নৃতন ল্যাটিন সাত্রাজ্য দীর্স্থারী হয় নাই। চতুর্থ ক্রুসেড পাপকার্ষের 
অপযশ সত্বেও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজাকেন্দ্র প্রাচ্য হইতে ভেনিসে 
স্থানান্তরিত হয়। i 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রায় ত্রিশ হাজার 
বালক-বালিকা! ক্রুসেড অভিযান করে। ছুঃখজনক ভাবেই ইহা! ব্যর্থ 


ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কাহিনী / ৬৬ 
হর। অসংখ্য শিশুর মৃত্যু ঘটে, অনেককে দাসরপে বিক্রয় করা Zz | 
পঞ্চম Gwe ব্যর্থতা বরণ করে। ষষ্ঠ ক্রুদেডের নায়ক ছিলেন জার্মান 
সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত 
ছিলেন। মিশরের সুলতান আল্‌ কামিল ফ্রেডারিকের বিগ্যাবত্তায় মুগ্ধ 
হইরা এক চুক্তির দ্বারা জেরুালেমের অধিকার তাহাকে ছাড়িয়া দেন। 
এইভাবে বিনা যুদ্ধে জেরুসালেম উদ্ধার হয় (১২২৯ শ্রীঃ)। দীর্ঘ দিন 
‘পরে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ আবার জেরুসালেম দখল করিলে 
ফরাসীরাজ সেন্ট লুইস্‌ সপ্তম ক্রুসেড অভিযান করেন। সপ্তম ও অষ্টম 
ক্রুসেডেও জেরুসালেম উদ্ধার সম্ভব হয় নাই । 
ধর্মযুদ্ধের ফলীফল-_ধর্মযুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল | 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় পশ্চিমী সভ্যত। উৎকর্ষের চরম 
শিখরে আরোহণ করে। একদল পণ্ডিতের মতে, ক্রুসেডের ফলেই তাহা! 
সম্ভব হইয়াছিল। রাজশক্তির প্রসার, শহরের অভ্যুদয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রপারণ, সাংস্কৃতিক নবজাগরণ এই 
সবই ক্রুপেডের ফলকশ্রুতি। আধুনিক এঁতিহাসিকর| অবশ্য মনে করেন 
ভ্রুসেডের ফলেই এই সব পরিবর্তন ঘটে এ কথা৷ বলা সঙ্গত নয়। 
এই সকল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল, ক্রুসেড তাহাদের তরান্বিত 
করে। } 
ধর্মযুদ্ধের ফলে অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় ও শক্তিশালী রাজতন্ত্রের 
বিকাশ ঘটে । অনেক সামন্তপ্রভূ এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। তাহাদের 
সংখ্যা হ্রাস পায় এবং উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহাদের ভুসম্পত্তি রাজা 
বাজেয়াপ্ত করিয়া নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। অনেক জমিদার তাহাদের 
জমিজমা বিক্রয় করিয়া! কিংবা বন্ধক ব্রাখিয়। প্রাপ্ত অর্থ এই যুদ্ধে ক্ষয় 
করেন। ইহার ফলে তাহাদের শক্তি ও সম্পদ হ্রাস পায়। অভিজাততন্ত্রের 
দুর্বলতায় কেন্দ্রীভূত জাতীয় রাজতন্ত্রের উত্থান সম্ভব হয়। 
ধর্মদ্ধ পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পোপের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় 
এই যুদ্ধ সংগঠিত হইরাছিল। কলে পোপের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি 
‘ota এই যুদ্ধে চার্চ প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়। ক্রুসেডের 
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পয়োজনে যাজকদের উপর ধর্মকর ধার্য করিয়া পোপগণ তাহাদের আয় 
বৃদ্ধি করেন। : $ | 
SUVA কলে তুমধ্যদাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। ইটালীর শহুরগুলি বিশেষভাবে 
wate লাভ করে| বুর্জোয়া ৰ! সধ্যৰিত্ত শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় 
অনেক সার্ক এই যুদ্ধে যোগ দিয় মুক্তি লাভ করে কুটারশিল্পের প্রসার 
হয় ও এই শিল্প কৃষি হইতে পৃথক হইয়! স্বতত্রবূপে বিকশিত হয়৷ অনেক 
সার্ক এই শিল্পে যোগদান Fa! ইটালীর ব্যাক্কগুলির aay হ্য়। 
প্রাচ্য হইতে প্রচুর সোনা এবং রেশম, কার্পেট, মশলা, রঙ সেন্ট প্রভৃতি 
পণ্য ও বিলাপ দ্রব্যের আমদানী হয়। এইসব কারণে অর্থনৈতিক বিপ্লব 
ও ধনতন্তরের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হয়। 
UES ফলে মুসলমানদের উন্নত ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত 
ইউরোপবাসীর পরিচয় ঘটে। স্বাধীন ও সমালোচনাধর্মী চিন্তাধারার 
ইয়। ইহারই ফলে পরবর্তীকালে রেনেসীস আত্মপ্রকাশ করে। 
ক্রুসেড সমগ্র ইউরোপবাঁসীদের, এক পতাকাতলে আনিয়া ইউরোপকে 


ক্যবদ্ধ করে এবং ইউরোপের মানসিক জড়ত্ব ভাঙিয়| উহার মধ্যে নৃতন 
প্রাণচেতন। সঞ্চার করে। 


সি 


স্ৰম Sets 


শহরের অভ্যুদয় 
বর্বর জাতির আক্রমণে প্রাচীন ইউরোপের সুন্দর শহরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। রোমানর। ছিল এই শহরগুলির নিৰ্মাতা । ব 


বর জাতিগুলি মুক্ত গ্রাম্য 
জীবন পছন্দ করিত। তাই মধ্যযুগের প্রথমভাগে ইউরোপের মানুষ 


নাগরিক জীবন ত্যাগ করিয়া পল্লী-জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিল। একাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের জনজীবন ছিল প্রধানতঃ গ্রামীণ। কিন্তু পরবর্তী- 
কালে আবার নাগরিক জীবনের বিকাশ হয়। | 


শহরের অভ্যুদয় 


শহরের উত্থানের কারণ-__শালমেনের মৃত্যুর পর পশ্চিম ইউ 
আবার বর্বর-আক্রমণের স্রোত নামে । এই অরাজকতা ও অনিশ্চয় তার 
হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে লোকে প্রাচীরঘেরা স্থানে বাস করিতে 
শুরু করে। মজবুত দেওয়াল ছিল তখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় | এই 
প্রাচীরঘের! স্থানগুলি হইতে শহরের উৎপত্তি হয় । এই সমর সামন্ত 
প্রথার উদ্ভব হয়। সামন্তপ্রভূগণ একই প্রয়োজনে নিরাপত্তার oo দুর্গ 
নির্মাণ করেন_। এই সকল দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া পরবতাঁকালে শহর গড়িয়! 


উঠে । এই ছূর্গগুলি ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর সুবিশাল প্রস্তরনিগ্িত সৌধ নয়। 


প্রথম দিকে এইগুলি ছিল কাষ্ঠনিসিত। হঠাৎ কোন সঙ্কট' দেখা দিলে 
তাড়াহুড়া করিয়া ইহাদের নির্মাণ করা হইত। তৎকালীন নথিপত্রে 
ইহাদের বল৷ হইত বার্গ (1১576) যাহার প্রকৃত অর্থ ঠিক দুর্গ নয়, একটি 
প্রাচীরবেষ্টিত স্থান । এই স্থানে কারিগর, ব্যবসায়ী ও বণিকেরা আনিয়া 
জমায়েত হইত ৷ ইহাদের বল! হইত বার্জেস ( burgess )। এই শব্দটি 
হইতেই FH TH ( bourgeois) কথাটি আসিরাছে। বুর্তোয়া অর্থাৎ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী শহরেই জন্মলাভ করে। মধ্যযুগে মঠগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি 
পায়। এই মঠগুলি সুরক্ষিত থাকায় বিপদের সময় তাহারাও মানুষের 
আশ্রয়স্থল হইয়া. দাড়ায় । মঠগুলিকে কেন্দ্র করিয়া fe শহর গভিয়া 


উঠে। 
শহরগুলির উত্থানের একটি প্রধান কারণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার | 


শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের কলে- মানুষের আধিক সংগতি বৃদ্ধি পায়। 
ইহার ফলে নাগরিক জীবনের BAe ক্রমশই তাহাকে আকর্ষণ করে। 
কুষকেরাও গ্রামের ।জমিদারের অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার লাভের 
আশায় শহরে পলাইয়া আসে | ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে শহরগুলি 
যত সমৃদ্ধ হয় ততই তাহারা “ফিউডাল জর্ডদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা 
ভুলিয়া দাড়াইতে সক্ষম হয় । শহরগুলিও সামন্তপ্রথার অংশীদার হইয়াছিল। 
শহরগুলি ভ্যাসাল এবং বিভিন্ন লর্ডের অধীনে ছিল, সেই লর্ড কাজা, 
sae বা জমিদার যেই হউন না কেন ৷ কিন্তু ক্রমশই শহর্গুলির elias 
সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া লর্ডগণ তাহাদের অর্থের দাবি বাড়াইয়া দিতে 
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লাগিলেন। শহরগুলি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করিল এবং দীর্ঘ সংগ্রামের 
মাধ্যমে লর্ডদের অধীনত হইতে মুক্তিলাভ করিল | 

শহরের উত্থানে ক্রুসেডের অবদান অনস্বীকার্য | ধর্মযুদ্ধের ফলে শহর- 
গুলি অভিজাত ও রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অনেক রাজনৈতিক অধিকার 
আদায় করিয়া লয়। বহু সামন্তপ্রভু ধর্মযুদ্ধে যাত্রার উদ্দেশ্যে শহর গুলির 
নিকট হইতে টাকা ধার করেন। ইহার পরিবর্তে শহরগুলি তাহাদের 
মূল্যবান সনদ দান করিতে বাধ্য করে। এই সনদের ফলে তাহারা স্বায়ত্ত 
শাসনের অধিকার লাভ করে| ধর্মযুদ্ধের ফলে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার 
হয় তাহাতে শহরগুলি। বিশেষ করিয়া ইটালীর নগর-রাষ্ট্র গুলি, সবিশেষ 
লাভবান হয়। সুতরাং একদিকে অভিজাত শ্রেণী যেমন শক্তিহীন ও ' 
সম্পদহারা হইয়া পড়ে, অন্যদিকে শহরগুলি শক্তি ও সম্পদে বলীয়ান 
হইয়া উঠে৷ 

শীল্ড-_শহরগুলিতে আধিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত এক একটি সমিতি 
যাহার নাম গীল্ড। বণিক ও কারিগরগণ পৃথক পৃথক গীল্ড গঠন করিয়! 
ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। এই সকল সমিতি নিজেদের নিয়মকানুন 
রচনা করিত এবং সমিতির সকল বণিক ও শিল্পীকে এই নিয়ম মানিতে 
হইত। স্থানীয় বাজারের সংরক্ষণ ও বহিরাগত ব্যবসায়ীকে এ বাজারে 
প্রবেশ করিতে ন| দেওয়াই ছিল গীন্ডের উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া পেশার মান 
উন্নয়ন এবং দেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানও ইহার লক্ষ্য ছিল। বণিক ও 
শিল্পপতিগণ, শহরের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন। 
স্বায়ত্তশাসন লাভের ফলে শহরের শাসনকার্ষ তাহারাই পরিচালনা করিতেন। 

শহরের জীবনযাত্রা--শহরগুলি গড়িয়। উঠিত উচু টিলার উপর এবং 
সেইখানে অভিজাতদের প্রাসাদ ECAR ন্যায় শোভা পাইত। শহ্রগুলি 
ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। শহরের একটি সুদৃঢ় প্রবেশদ্বার থাকিত, যুদ্ধবিগ্রহের 
সময় যাহা বন্ধ করিয়। দিয়া আত্মরক্ষা করা TES | কুটীর ও পণ্যশালা- 
গুলিতে খড়ের বা টালির ছাউনি দেওয়। থাকিত। শহরের রাস্তাগুলি 
ছিল সরু ও আকাবাকা। শহরের নানা স্থানে সরাইখানা থাকিত। 
ফেরিওয়ালারা পথে পথে পণ্য ফেরি করত। উৎদব-পার্বণে পথে জমকালো 


শহরের অভ্যুদয় a2 
শোভাযাত্রা বাহির হইত | শহরের মধ্যস্থলে থাকিত বাজার বাহার মাঝ- 
খানে একটি জলের ফোয়ারা থাকিত। দৌকান-বাজার মানুষের কলরবে. 
মুখরিত হইয়। থাকিত | রাত্রে 2 
নগররক্ষীরা পথে পথে পাহারা! ১ 
fre | দস্ত্যু-তক্ষরের উপদ্রব 
তখন কম ছিল না। 
মধ্য যুগের শহরগুলির 
মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য ও 
বৈশিষ্ট্য ছিল।: ইটালীর 
শহরগুলিই ক্ষমতায় ও 
প্রভাবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
হইয়া উঠে। ইহারা স্বায়ত্ত 
শাসিত নগররাষ্ট্রে পরিণত 
হয়৷ ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর শেষে 
উত্তর, মধ্য ইটালীতে ছুই শত 
নগররাষ্ট্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, পিস, 
ভেরোনা, মিলান প্রভৃতি বিশেষভাবে খ্যাত৷ ফ্লোরেন্সে অনেক বিখ্যাত 
কৰি, শিল্পী, ভাস্কর ও রাজনীতিজ্ঞ আবিভূর্ত হন। ইহাদের মধ্যে পার্ক, 
nice, মেকিয়াভেলি, মিকায়েল এ্যাঞ্জেলে, লিৎ্নাৰ্দোদ্য-ভিঞ্চি, বোকা 
সিও ও মেদিচি .পরিবারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই মনীষী- 
সমাবেশের দিক হইতে ফ্রোরেন্স একমাত্র প্রাচীন এখেন্সের সহিতই 
তুলনীয় । ফ্ৰান্স, ইংলণ্ড জার্সানীতেও শহরের উত্থান হয়। লগুন, ইয়র্ক 
প্যারিস, GU, জুরিক, মিউনিক, ভিয়েনা লিপংজিগং হামবুর্গ, লুবেক ’ 
প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখযোগ্য | 
__ সভ্যতায় শহরগুলির দান-_মধ্যযুগের তিনটি প্রাণকেন্দ্র ছিল দুর্গ, 
মঠ ও শহর ৷ শহরগুলি নূতন অর্থনৈতিক আদর্শ ও নীতির জন্ম দেয়। 
এই শহরের বুকেই শ্রমিকরা সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করে এবং দাসপ্রথা ও 
সার্ক প্রথার কলঙ্ক অপসারিত হয়। শহরগুলি বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় ও 


GN 
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অর্থনৈতিক বিপ্পব আনয়ন করে । ইহারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অঙ্কনশিল্পকে 
পালন করে। শহরগুলিকে বর্তমান রাজনৈতিক মুক্তির জন্মস্থান বলা 


যাইতে পারে। . ইহারা বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দের, যে GA Sy 


শুরুকালে 
ইউরোপের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করে। ইটালীর শহরগুলি রেনেসীসের 
পথিকৃৎ | 


শী 


EEE মধ্যযুগে দুর প্রাচ্য 
ERTS EEE CUE HO SO 


সপ্তম ও চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তর্বতাঁ সময়ে চীন 


হান্‌ বংশের সময়ে চীনে সাম্রাজ্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম 
প্রবেশ ও প্রসার লাভ করে। হান্‌ রাজাদের পতনের পরে চীনে দেখা দেয় 
রাজনৈতিক অনৈক্য ও বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া 
এইরূপ অবস্থা চলে | ; 
তাং (Tang) যুগ (৬১৮--৯০৭ খ্ৰীঃ ) 

খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর AACS চীনে তাং. নামে এক প্রতাপশালী 
রাজবংশের AAA ঘটে । তাং বংশের প্রকৃত, Vi হইলেন তাই ye 
( Tai Tsung ), তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক | এই সময়ে ওয়ে 
( Wei ) উপত্যকায় চাংআন্‌ ( Ch’ang-an ) নামক স্থানে চীনের জনবহুল 
ও সুন্দর রাজধানী স্থাপিত হয়। মিং হুয়াং-এর (Ming Huang ) 
রাজত্বকালে (৭১২-৭৫৬).তাং বংশের গৌরব ও শক্তি চরম শিখরে আরোহণ 
করে। এই সময় asics সীমা চরম বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেষ্ঠ কৰি ও 
চিত্রকরের আবির্ভাব ঘটে। তাংশাসিত চীনের মহিমা সমগ্র দূর প্রাচ্য 
pas স্থঠি করায় চৈনিক নভ্যতা জাপানে প্রসার লাভ করে। তাং সাআাজ্যের 
তুলনায় শার্লমেনের সাম্রাজ্য ছিল ক্ষুদ্র ও AKG, বর্ষে ও শক্তিতে ইহার 
নহিত একমাত্র সমকালীন এঁগ্লামিক আরব সাত্রাজ্যই তুলনীয় | মিং হুয়াং- 
এর রাজত্বের শেষভাগে তাং বংশের অধোগতি শুরু হয়। বিভিন্ন দিক দিয়া! 
তাং রাজত্ব চীন সাগ্রাজোর ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান, অধিকার 
করিয়াছে,। 

তাং রাজত্বকালে বহিঃশক্র তাতারগণের বিতাড়নের ফলে চীন 
পুনরায় এক্যবদ্ধ হয়! সাআভ্যের সীমা হান্‌ যুগের তুলনায় আরে! বৃদ্ধি 
পায়। প্রায় সমগ্র খাস চীন ব্যতীত তাং রাজ্য দক্ষিণে ইন্দো-চীন এবং 


এত মধ্য যুগের কথা 


উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ার কিরদংশে বিস্তৃত হয় । পশ্চিম দিকে 
এই বিস্তার সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। ভারিম উপত্যকা, ট্রানসোজিয়ানা 
ও তিববতে তাং সার্বভৌম স্বীকৃত হয় | এমনকি পামির অতিক্রম করিয়া 
উত্তর সিন্ধু উপত্যকায় চৈনিক সামরিক শক্তি অনুভুত হয়। ৮০৯ 
বিশাল তাং সাআ্াজোর এঁশ্বর্ধ বিদেশী বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
= ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিরাট আকার ধারণ 
করে| স্থল ( তারিম অববাহিকা ) ও সমুদ্রযোগে 
এই বাণিজ্য চালিত হয়। চীনের দক্ষিণ উপকূলে 
বহু বিদেশী বণিকের সমাগম হইত এবং ৭৫৮ 
খ্ীষ্টাব্দে আরব ও পারদিক বর্ণিকেরা বিশিষ্ট বন্দর 
MBA লুঠতরাজ করে । চীন রেশম, মশল্লা ও 
চীনামাটির বাসন রপ্তানি করিত এবং বিদেশ হইতে 
Tee, সুগন্ধি দ্রব্য, তাত, কাছিমের খোলা, গণ্ডারের 
শৃঙ্গ ও নিগ্রো দাস আমদানী করিত। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ফলশ্রুতিত্বরপ অষ্টম ও দশম শতাব্দীর 
চীনামাটির পাত্র অন্তর্বতাঁ সময়ে সমগ্র চীনে চা পানের প্রচলন হয়। 
বেশীসংখ্যক চৈনিক বণিক বিদেশ যাত্রা না করিলে, ভারতে চীনা - 
দের পর্যটন অব্যাহত fer | তাং রাজত্বে এই সকল বৌদ্ধ তীর্থবাত্রীদের 
মধ্যে হিউয়েন সাং-এর ( Hiuen Tsang) নাম সর্বজনবিদিত | সপ্তম 
শতাবীর প্রথম দশকে হোনানে তাহার জন্ম হয়, হিউয়েন সাংএর পিতা 
ছিলেন শিক্ষিত উচ্চ কর্মচারী । যৌবনে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি এ 
ধর্মের আচার্য হিসাবে যথেষ্ট স্থুনাম অর্জন করেন। কিন্তু চীনে বৌদ্ধধর্ম 
শাশাভাবে বিকৃত হইতেছিল বলিয়া তিনি নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ওঁ 
{OH জন্মক্ষেত্র ভারতে গিয়। উহার প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিবার 
NE করেন। বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা সত্বেও ৬২৯ 
AI হিউয়েন সাং তারিম অববাহিকার পথ ধরিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা 
WHI ভারতে অবস্থানকালে - তিনি “ বুদ্ধদেবের জীবন, বাণী ও নির্বাণ 
সিট বহু স্থান দর্শন করেন, বিশেষজ্ঞদের TRACI অধ্যয়ন করেন এবং 


মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য 


৭8০. 


পবিত্র গ্রস্থাদি সংগ্রহ করেন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পাসির ও খোটানের 
পথ ধরিয়া তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অধ্যাপনা ও প্রধানতঃ 


অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ 
করেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
তিনি ৭৪টি গ্রন্থ চীনাভাষায় 
অনুবাদ করেন। তিনি চীনে 
বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ও 
প্রসারে বিশেষ সহায়তা 
করেন | দুইজন চৈনিক সম্রাট 
তাহার অনুবাদ-গ্রন্থের মুখবন্ধ 
লেখেন | হিউয়েন সাঙের মৃত্যুর 
পর রাষ্ট্র সরকারী মর্যাদায় 
তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার 
আয়োজন করিয়া তাহাকে 
সম্মানিত করেন | তাহার ভ্রমণ 
কাহিনী এতই .পরিপূর্ণ ও 
নিভুল যে আজও উহা! প্রত্বতা- 
ত্বিকদের নিকট সমাদৃত হয়| 


e 


/২৯ 
হিউয়েন সাং 


তাং রাজত্বের প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম শক্তিসম্পন্ন ছিল, তাই এই সময় 
[চীনের বৌদ্ধ যুগ বলিয়া অভিহিত হয়। ভারতে পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র- 


z 


RECA WEA ভারতে আগমন ও চালে এত্যাবতনের পথা হু 


গুলিতে চৈনিক পর্যটকদের পরিদর্শন অব্যাহত থাকে, উ হো প্রমুখ কতিপয় 


ae মধ্য যুগের কথা 


শাসক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করেন, চেন-ইয়েন্‌ (Chen-yen) 
প্রভৃতি নূতন বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব হয় এবং চৈনিক শিল্পে বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর 
প্রাধান্য অটুট থাকে। কিন্তু তাং রাজত্বের শেষভাগে ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
অবনতি, কন্ফুসীয় মতবাদের (Confucianism) পুনরত্যুদয় ও কয়েকজন 
চৈনিক সঘ্রাটের বিরুদ্ধাচরণের ফলে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয়। বৌদ্ধ 
যাজকপদে বরণ নিষিদ্ধ হয় (৮৩৫) এবং আরেকটি রাজকীয় আদেশের 
(৮৪৫) কলে: ৪০০০০ বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস হয়, মন্দিরের জমি বাজেয়াপ্ত হয় 
এবং প্রায় তিন লক্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সাংসারিক জীবন পুনর্বরণ 
করেন। 
তাং রাজত্বে কন্ফুদীয় মতবাদের বিকাশ ঘটে । এই মতবাদের 
ভিত্তিতেই চৈনিক শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজধানী ও 
প্রদেশসমূহে তাং সম্রাটের যে সকল বিদ্যালয় পোষণ করেন, সেখানে 
চৌ যুগের উৎকৃষ্ট কন্ফুসীর সাহিত্য, সুমা চিরেন ও হান্‌ বংশের ইতিহাস 
এবং আইন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানীতে সুন্দর হস্তলিপি ও 
চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রচলিত পরীক্ষা :ও 
শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিস্বরূপ অনেক উচ্চ কর্মচারী মৌলিক গ্রন্থ রচনা 
করেন। MOR সম্পর্কে তু ইউ-এর রচিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থটি নূতন ধরনের 
ইতিহাস চার পথ সুগম করে । লিউ চি-চি প্রণীত শি তুং («ইতিহাসের 
ব্যাপক অনুশীলন”) সুক্ষ. সমালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ | কয়েকটি সুপরিচিত 
অভিধান এই সময় সঙ্কলিত হয়| হান্‌ ইউ ( Han Yu) ছিলেন তাং 
যুগের শ্রেষ্ঠ গন্ধ-ল/হিত্যিক | তিনি গগ্রচনায় নূতন যুগের সুচনা করেন! 
তাং যুগে শ্রেষ্ঠ চৈনিক কবিতা রচিত হয়। বস্তুতঃ, সর্বকালীন চৈনিক 
সাহিত্যে লিপো ও তু ফু অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গণ্য হন। তাহারা 
পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং মিং হুয়াং-এর রাজত্বকালেই অধিকাংশ 
রচনা সম্পন্ন করেন। পথভ্রষ্ট লি পে মানুষের গতিবিধির স্থল এবং নির্জন 
পর্বত ও নদী এই উভয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাহার কবিতা 
প্রধানতঃ স্বতঃক্ষুর্ত এবং আজও গীতিকাব্যিক মৌন্দ্য, নির্ভাঁক ও মৌলিক 
প্রকাশভঙ্গী, Bags শব্দপ্রয়োগ এবং প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথা লঙ্ঘনের 


মধ্যযুগে দুর প্রাচ্য 23১, 
জন্য পঠিত ও আদৃত হয় | বগ্নবিলানী লি পো'র তুলনায় তু ফু. ছিলেন 
অনেক বাস্তববাদী | তিনি জীবনে বহু হতাশা ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ 
করেন, তাই তাহার রচনায় ছুঃখকষ্টের বর্ণনা অত্যন্ত মর্সম্পশ্শী । 


তাং যুগে বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিকাশ লাভ করে। চীনা Sieg 
উন্নতির চরম সীমায় পৌছায়। চীনের শ্রেষ্ঠ চিত্রও এই যুগেই উদ্ভূত হয়। 
উ তাও-্ুয়ান ( Wu Tao-hsuan ) ছিলেন তাং বংশের, তথা সর্বকালীন 
চীনের শিল্পের ইতিহাসে, সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর । লি পো! ও তু ফু-এর ন্যায় 
তিনিও ছিলেন fax হুয়াং-এর রাজসভার একজন রত্ব। চীন! চিত্রের, বিষয়- 
বস্তু বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম হইতে গৃহীত BA! ভূভাগের দৃশ্য ছিল আরেকটি 
জনপ্রিয় বিষয়বস্তু এবং হান্‌ কান্‌ অশ্বের চিত্র অঙ্কনে খ্যাতি অর্জন করেন.। 
এতদ্্যতীত, পুষ্প ও পক্ষী, গাছপালা ও কীটপতঙ্গ চিত্রকরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। চীনামাটির মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন বিশেষ প্রচলিত হয়। 


তাং যুগের আরেকটি অবদান হইল মুদ্রণের প্রচলন | পৃথিবীর সর্ব- 
প্রথম অদ্যাপি বিদ্যমান মুদ্রিত পুস্তকটি তাং যুগের । ইহা-হইল তুন্হুয়াঙের 
গুহা হইতে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধ সুত্র (ber) মুদ্রণ সম্ভবতঃ বিশ্ব সংস্কৃতিতে 
বৌদ্ধধর্মের একটি বড় অবদান। যুদ্রাক্ষরের পরিবর্তে ভারী কাঠের সাহায্যে 
এই মুদ্রণ হইত। পরবর্তীকালে চীনে মুদ্রণ প্রকর্ষ লাভ করে এবং অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষে চৈনিক সাম্রাজ্যে মুদ্রিত পুস্তক সংখ্যায় সম্ভবতঃ অন্যান্য 
দেশের মোট পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর 'ছিল। 


তাং বংশের প্রথম AG জোতজমা সমান করিবার উদ্দেশ্যে জমি 
পুনর্ব্টনের আদেশ দেন। কিন্তু বৃহৎ ভূসম্পত্তি নিবারণের প্রচেষ্টা 
সফল হয় নাই। সাধারণতঃ কৃষকই ছিল জমির মালিক। জলসেচের 
উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক খাল খননের কথা৷ জান। যায়। ভূমি, ব্যবসায় ও 
পণ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্য হইত। ভূমিকর, উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ ও শ্রমদান 
বহুকাল প্রচলিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষে বাজনীতিজ্ঞ ইয়াং ইয়েন 
এসবের পরিবর্তে ভূমিসকক্রান্ত একটি কর ধার্য করেন। তাত্র ও রেশম 
ুদ্রারপে প্রচলিত ছিল। তবে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের পারলৌকিক চিন্তা- 
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|| 


ন) মধ্য যুগের কথা 


ধারার প্রভাবে তাং যুগে কোন মৌলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার 
সংঘটিত হর নাই | 

প্রতিবেশী দেশসমূহে বিশাল, সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ, চীন সাআ্াজ্যের 
প্রগীঢ প্রভার তাং যুগের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । স্থই আমলেই 
বৌদ্ধধর্ম ও চৈনিক সংস্কৃতি জাপানে প্রবেশ করে। অতঃপর বহু জাপানী 
ছাত্র ও রাষ্ট্রদূত চীনে আসে, চীনা রাষ্রদূতও জাপানে প্রেরিত sq) চাং 
আনের অনুকরণে জাপানীরা প্রথমে নারা (Nara) ও পরে হিয়ানে 
( Heian ) তাহাদের রাজধানী স্থাপন করে। এতদ্্যতীত, শিল্প, সাহিত্য, 
ধর্ম ও প্রশাদনিক সংগঠনে জাপান চীনের অনুকরণ করে। কোরিয়াও 
চৈনিক সভ্যতা বহুলাংশে গ্রহণ করে। আধুনিক যুগের ফরাসী 
ইন্দো-চীনের অনেকাংশ তাং সাংস্কৃতিক আওতায় আসে । তিববত উহার 
বৌদ্ধধর্মের কিয়দংশ চীন হইতে আহরণ করে। তাং যুগেই কাগজের 
ব্যবহার চীন হইতে সমারকান্দ২ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত হয় 

মানবজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাং বংশ এক মহান্‌ যুগ । 
প্রশাসনিক কৌশলে তাং শাসকদের মৌলিক অবদান. না থাকিলেও 
তাহাদের আইন অংহিতা বিশিষ্ট স্থান্রে অধিকারী । কবিতা, ভাস্কর্য ও 
ate নির্মাণে তাংদৈর অবদান অনতিক্রমনীয়। বৌদ্ধধর্ম চরম উন্নতি লাভ 
করে এবং বৌদ্ধ দর্শনে প্রগাঢ় মানসিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় wey লক্ষ্যিত 
হয়। অতীতের তুলনায় চৈনিক সভ্যতা ইয়াংসি-র দক্ষিণে দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাংশাসিত চীন প্রতিবেশীদের সবিশেষ প্রভাবিত করে। 


তাং যুগের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় এবং চীনারা যথার্থ -সগৌরবে এই 
যুগ স্মরণ করিতে পাবে | 


|W ( Sung ) যুগ (৯৬০-১২৭৯ খ্ৰীঃ ) ৃ 
তাংদের পতনের পর অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচটি রাজবংশের 
শাসন কায়েম হয়, কিন্তু ইহারা কেহই সমগ্র চীন করায়ত্ত করে নাই। 
তবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সত্বেও চীনের সাংস্কৃতিক উন্নতি অটুট থাকে। 
দশম শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক চৈনিক প্রধান সেনাপতি ye বংশের 
স্থাপনা করেন, কিন্তু এই বংশ কখনোই সমগ্র খাস চীনে বা সীমান্তবর্তী 


, 


১ মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য ৭৮ 
দেশে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই । অবশেষে চীন্‌ ( Chin ) নামে 
এক WAT বংশ-প্রায় সমগ্র উত্তর চীন দখল করে । অতঃপর ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে মোঙ্গল নামে এক পরাক্রান্ত শক্তি চীন ও সুদের পরাস্ত করিয়া 
সর্বপ্রথম সমগ্র চীন বিদেশী শাসনাধীন করে | 

রাজনৈতিক দুর্বলতা সত্বেও স্থুং শাসন চীনের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে 
এক স্বতন্ত্র যুগের সুচনা, করে। পূর্বেকার শীসনযন্ত্র আইন ও শাসন- 
কৃত্যক সংক্রান্ত পরীক্ষা পরিবর্তিত আকারে BHA থাকিলেও স্ুং যুগের 
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । এই সময় চৈনিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হুয়াংহো 
উপত্যকা হইতে নিয় ইয়ংসি উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়। মুদ্রণের আরো! 
উন্নতি হয় এবং অদ্যাপি বিদ্যমান কয়েকটি সুং পুস্তক মুদ্রণ শিল্পের উৎকৃষ্ট 
ৃষ্টান্তরূপে গণ্য হয়। চীনামাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সং আমলের 
মৃৎপাত্র উত্তম রুচি, সুচিন্তিত _আড়ম্বরহীনতা ও নির্সাণকৌশলের জন্ত 
প্রসিদ্ধ ৷ সাধারণতঃ একটি ঝা দুইটি রং-এর ব্যবহার হইলেও খাঁটি সাদা. 
চীনামাটির জিনিসও নিষ্সিত হইত ৷ চিত্রাঙ্কলের বিশেষ উন্নতি হয়। পুষ্প, 
পক্ষী, পণ্ড, বুদ্ধ ও বোধিসত্ব ছিল চিত্রের বিভিন্ন বিষয়বস্তু । কিন্তু 
ভূভাগের দৃশ্যের অতিমুন্দর চিত্রের জন্যই RK যুগ বিখ্যাত। এই চিত্র- 
গুলিতে চিত্রকরের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া 'যায়। 3 যুগে 
কন্ফুসীয় দর্শনের পুনর্ব্যাখ্যা হয়। প্রাচীন কন্ফুসীয় মতবাদ, বৌদ্ধ 
ও তাও ধর্মের কিয়দংশ এবং চু শি'র বক্তব্যের সংমিশ্রণে অভিনব কন্ফুসীয় 
মতবাদের. (Neo-Confucianism ) উদ্ভব হয়। নব্য কন্ফুসীয়ের। 
ধর্মে বিশেষ বিশ্বাস করিত না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও KK বংশের অবদান 
নগণ্য নহে। বহু কবিতা রচিত হয় এবং এযুগের সর্বোৎকৃষ্ট চীনের সর্ব- 
কালীন শ্রেষ্ঠ কবিতার“অন্ততম । কয়েকটি কবিতায় মৌলিক প্রকাশভঙ্গী 
দেখা যায়! প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি হয় এবং. উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, 
চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিবিদ্য| সম্পর্কিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত aq) মাতৃ- 
ভাষায় উপন্যাস রচনা অব্যাহত থাকে | সুং যুগে চীনের কয়েকটি বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয় | সম্ভবতঃ RK আমলেই যুদ্ধে বারুদ প্রথম 
ব্যবহৃত হয় এবং জাহাজ-নির্সাণ ও frets যন্ত্র ব্যবহারে উন্নতি হয়। 


৭৯ মধ্য যুগের কথা 
t 

সমাজ-সংক্কার প্রচেষ্টার জন্য RK রাজত্ব বিখ্যাত । জনসাধারণের 
আধ্িক অবস্থা উন্নত এবং উত্তর চীনের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের 
বনিয়াদ্‌ শক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ওয়াং আন্-শি ( Wang An-shib, 
১০২১-৮৬) নামে জনৈক কর্মপটু রাজনীতিজ্ঞ পশ্চিমী সমাজবাদের 

_ তুলনীয় এক VHB সম্পাদন করেন ৷ এই পরিকল্পনার প্রধান 'বৈশিষ্ট্যগুলি 

হইল 2 (১) সরকারের ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে খসড়| aie আয়ব্যয়ের 
বিবরণী তৈয়ার, (২) রাষ্ট্রের একচেটিয়া! বাণিজ্যাঁধিকারের মাধ্যমে 
দুণ্ভিক্ষ ও প্রাচ্যের সময়ে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ ব্যবস্থায় 
সমত। রক্ষা) (৩) পরিপক হইবার কালে শম্ত বপন ও সংগ্রহের সাহাব্যার্থে 
রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকদের খণদান, (8) ভূমি-কর স্যায়সম্মতভাবে বন্টনের 
উদ্দেশ্যে সমভাগে জমির বিভাজন ও বাধিক মুল্য নির্ধারণ, (৫) ব্যক্তির 
সম্পদের অনুপাতে স্থাবর ও 'অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর স্থাপন, (৬) 
সরকার কর্তৃক বেগার শ্রম ব্যবস্থা বিলোপ, (৭) সামরিক পুনর্গঠন, (৮) 
অশ্বারোহী বাহিনীর উন্নতি, এবং (৯) সরকারের ব্যবহারিক AID) সমাধানে 
. যোগ্যতার ভিত্তিতে শাননকৃত্যক পরীক্ষার পুনধিন্যাস । ইহাদের কয়েকটি 
প্রস্তাব ধনীশ্রেণীর স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী হওয়ায় প্রচণ্ড বাকবিতগু] We 
হয়। প্রথমে সম্রাট ওয়াংকে সমর্থন করিলেও পরে এই কর্মসুচী পর্যায়ক্রমে 
গৃহীত ও বাতিল হয় এবং অবশেষে অধিকাংশই পরিত্যক্ত হয়। তবে 
ইহার অংশবিশেষ সাত্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় স্থায়িত্ব লাভ করে। সং 
রাজত্বের শেষদিকে ভূমি সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হইলেও জমিদারদের 
বিরোধিতায় তাহা! ব্যর্থ হয়। 

ইয়ুযান্‌ (Yuan) যুগ (১২৭৯--১৩৬৮) 

মোঙ্গলদের সময় চীন বিশ্বের বৃহত্তম স্থল সাআজ্যের Gee Se হয় । 
RIMS খর আমলে মোঙ্গল সাম্রাজ্য পশ্চিমে ইউরোপীয়, রাশিয়া, পারস্ত 
ও মেসোপটেমিয়া। হইতে পূর্বে চীন সাগর এবং উত্তরে মঙ্গোলিয়ার বহিঃ- 
সীমান্ত হইতে দক্ষিণে ইন্দো-চীন পর্যন্ত স্ুবিস্তত fer! কিন্তু অধিকাংশ 

" ভূখণ্ডেই কুবলাই-এর নিয়ন্ত্রণ ছিল নামেমাত্র। এতদ্যতীত, মোঙ্গল সাম্রাজ্য 

চরম সীমায় পৌছাইলেও তিনি জাপান, ত্যান্সাম্‌ ( Anna ), ব্রহ্মদেশ ও 


মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য ৮০ 
জাভা জয় করিতে বিফল হন | আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে কুব্‌লাই 
বিজিতের তোষণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেন৷ GaSe শস্ত অভাবের 
সময় বিতরণের জন্য সরকারী শস্তভাণ্ডারে মজুত হইত। কুব্লাই বৃদ্ধ 
পণ্ডিত, অনাথ শিশু ও রুগ্নের জন্য দরকারী তত্বাবধানের এবং দরিদ্রদের 
খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি 
শিক্ষায় উৎসাহ দেন। পরধর্মদহিষ্ণ 
gale তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
আকৃষ্ট হন এবং তিববতী অক্ষরের 
ভিত্তিতে এক নুতন মোঙ্গোলীয় বর্ণমালা 
প্রচলন করান । কিন্তু সরকারীভাবে 
তিনি সকল ধর্সেরই পৃষ্টপোষণ করেন। 
কন্ফুসিয়াসের মতবাদ ও বংশধরদের 
সম্মানিত করিয়া Fate উত্তর চীনে 
Q মতবাদের পুনরভ্যুদয়ে সাহায্য 
করেন। কুব্‌লাই চৈনিক সম্রাটরপে শাসন করিতে সচেষ্ট হইলেও 


এবং তাহার বংশ সরকারীভাবে ইয়ুআন্‌ রূপে পরিচিত হইলেও মোঙ্গলর। 


কখনোই নিজেদের পুরে! চৈনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই | কতিপয় 


Bal পণ্ডিত তাহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বহু মোঙ্গল চৈনিক 


সংস্কৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে স্বল্পনংখ্যক চীনাই উচ্চপদ 
লাভ করে। কুবলাই তাহার রাজধানী কারাকোরাম হইতে পরবর্তাঁ- 
কালের পিকিং-এর সন্নিকটে স্থানান্তরিত করেন | ক্যাম্বালুকে (Cambalue) 
S ASIA এক নূতন নগরী নিগ্রিত হয়, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক 
কেন্দ্ররপে এখানে বিরাট জনসমাগম হয় এবং ইহা! ইউরোগীয় পর্যটকদের 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এবং প্রশাসনিক 
সুবিধাৰ্থে কুব্‌লাই একটি প্রকাণ্ড খাল (Grand Canal ) পুনননির্মাণ 
করিয়া উত্তরের সহিত ইয়াংসি উপত্যকা সংযুক্ত করেন। : 
কুব্‌লাই-এর মৃত্যুর ( ১২৯৪) পর মোঙ্গল সাত্বাজয ভাঙিয়া পড়ে 


7) 


চৈনিক সিংহাসন ক্রমান্বয়ে BIA সম্রাটদের হস্তগত হয়। অত্যধিক কর ও 


৮১ মধ্য যুগের কথা i 
বন্যার ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং দীর্ঘ ক্ষমতার ছন্দের পর নিয়বংশীয় 
এক চীনা বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া ক্যান্বলাক্‌ দখল (১৩৬৮), করে | 
, এইভাবে চীনে মিং রাজত্বের সুচনা হয় । 

মোঙ্গল আমলে সামগ্রিকভাবে চৈনিক সংস্কৃতির কোন মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে চিত্রে ভাবাবেগ, বর্ণ ও দৈনন্দিন জীবন অঙ্কনের 
প্রাধান্য এবং কয়েক প্রকার শিল্প কৌশলে পারসিক প্রভাব লক্ষ্যিত হয় I 
এই সময়েই প্রথম ব্যাপক কার্পাস 
চাষের সুচনা হয় । মোঙ্গল যুগে নাটক 
ও উপন্যাসের দ্রুত উন্নতি হয় এবং 
কয়েকটি বিখ্যাত এঁতিহাদিক উপন্যাস 
রচিত হয়। মোঙ্গল সাম্রাজ্যের 
ARRAY মধ্য এশিয়ার উভয় দিকের 
মধ্যে ভ্রমণ ও বাণিজ্য সহজ হয় ফলে 
চীনে বহু আরব, পারসিক এবং 
পশ্চিম ইউরোপীয় বণিক ও ধর্ম- 
EE Te ছুদাহলী বীরের সে 
ভেনিসবাসী মার্কো পোলোর (Marco Polo) নাম জগদ্বিখ্যাত | 

দক্ষিণ চীনে মোগল রাজত্ব কায়েম হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে মার্কোর 
পিতা ও পিতৃব্য, নিকোলো! (Nicolo) ও মাফিও ( Maffeo ), 
VRS SC | তাহাদের নিকট খ্রষ্টধর্মের মাহাত্ম্য শুনিয়! কুবলাই 
2০০ জন ধর্মপ্রচারক প্রেরণের অনুরোধ সম্থলিত পোপকে লিখিত চিঠি 
"মেত পোলো ভ্রাতৃদয়কে স্বদেশে পাঠান | অবশেষে পোলো ভ্রাতৃদ্বয় যখন 
দ্বিতীয়বার চীন অভিমুখে যাত্রা করেন (১২৭১), তরুণ যুবক মার্কো ও মাত্র 
দুইজন খ্রীষ্টান যাজক তাহাদের সঙ্গী হইলেন। কিন্তু পথের বিপদে শঙ্কিত 
হইয়া! বাজকের! অল্পদূর বাইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। পোলোরা পারস্য 
Tay, পামির ও তার্িম্‌ উপত্যকা ধরিয়া চীনে উপস্থিত হইলেন | 
সম্রাট BIAS পোলোদের বিশেষ aes করেন (১২৭৫) এবং একুশ 
AH বয়স্ক মার্কোর উজ্জল দৃষ্টি ও তীক্ষ বুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ৷ মার্কো 


মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য ৮২ 


রাজকার্ষে নিযুক্ত হইয়া সযত্বে চৈনিক ভাষা শিক্ষা করেন। অতীব গ্রীত 
হইয়া কুব্‌লাই তাহাকে হ্যাঙ্চাউ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 


সম্রাটের নির্দেশে WS চীন ছাড়াও এশিয়ার বহু দেশ পরিদর্শন করিয়া 
নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। অতঃপর এক মোঙ্গল রাজকুমারীর সহিত 
পারস্তের মোঙ্গল খানের. বিবাহ স্থির হইলে পোলো বংশীয় তিনজন 
রাজকুমারীর সহিত পারস্ত অভিমুখে প্রেরিত হইলেন (১২৯২)। 
রাজকুমারীর সহচর.দল দক্ষিণ চীনের জ্বাইতুন, বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া 
সুমীত্রা ও ভারত অতিক্রমণের পর পারস্তে উপস্থিত হইলেন । অতঃপর 
১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বৎসর পর পোলোরা_ ভেনিব প্রত্যাবর্তন করিলে 
আত্মীয়-স্বজন কেহই তাহাদিগকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই । ১২৯৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসের সহিত জেনোয়্ার জলযুদ্ধে মার্কো পোলো বন্দী 
হইলেন | জেনোয়ার কারাগারে অবসর সময়ে তিনি তাহার বিচিত্র ভ্রমণ 
কাহিনী ও মন্তব্য রাসটিসিয়ানো নামে জনৈক সহবন্দীকে লিপিবদ্ধ করিতে 
বলেন। তাহাই পরে মার্কে। পোলোর ভ্রমণ কাহিনীরূপে ইতিহাস, 
সাহিত্য ও ভূগোলে খ্যাতিলাভ করে | বহু সংস্করণবিশিষ্ট এই গ্রন্থটি ভূগোল 
সম্পর্কে ইউরোগীয়দের জ্ঞান ও ভৌগোলিক আবিষ্কার সবিশেষ প্রভাবিত 
করে। আর কোন ভ্রমণবৃত্তান্ত এতে। প্রচারিত হয় নাই বা এতে। স্ুদূর- 


Bis ৰ মধ্য যুগের কথা 


প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই ভ্রমণ-কাহিনী .কলম্বাসের 
আমেরিকা আবিষ্কারের প্রেরণ! যোগাইয়াছিল। অদ্যাপি ইহাই মোঙ্গল 
যুগে চীন এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম উৎকৃষ্ট 
উপাদান৷ 

পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীতে কুব্‌লাই-এর সুবিশাল atta বহু 
তথ্য পাওয়া যায়। সম্রাটের দরবারে প্রতিদিন অজস্র হাতী, ঘোড়! ও 
উট উপচৌকনম্বরপ আপিত। তিনি মধ্যে মধ্যে বিরাট ভোজ দিতেন। 
RMR দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। চীনের ন্যায় সমৃদ্ধ দেশ সে সময়ে 
পৃথিবীতে আর ছিল না।' কোন বৎসর glee হইলে প্রজার! রাজকর 
হইতে অব্যাহতি পাইত। সমগ্র দেশব্যাপী অসংখ্য বৌদ্ধ-ৰিহার, retin, 
VFIRS ও পুষ্পোদ্ান মানুষকে মুগ্ধ করিত । চীনের শিল্পী ছিল নিপুণ, 
চীনের জরি ও রেশমের সৃন্ম বস্ত্র অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কৃষির জন্য ছিল 
খাল, আর বাণিজ্যের জন্য ছিল অসংখ্য বন্দর, নগর, ভাণ্ডার গৃহ ও ২ 
বিপণি। নগরের অট্টালিকা, প্রাসাদ ও প্রশস্ত রাজপথ দেশের সমৃদ্ধির 
পরিচয় দিত। হ্যাচাউ শহরটি ‘চীনের ভেনিস’ afin বণিত হইয়াছে, 
“থামে বহু খাল ও ন্মানাগার ছিল। সুদূর ভারত, পারস্য প্রভৃতি 


দেশ হইতে বণিকেরা পণযব্য লইয়া এই বন্দরে যাতায়াত করিত | মার্কো 


চীন হইতে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, মানচিত্র কাগজের টাকা ও মুদ্র। ইউরোপে 
. আনিগ্থাছিলেন। 


ছাপান ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা৷ লিখিয়াছেন। জাপানে 
নাকি অপরিমিত সোন! পাওয়া যাইত, ব্রহ্মদেশে নাকি বিরাট শ্বেতহস্তী 
বাহিনী ছিল। সিংহলের নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে মুক্তা! উত্তোলনের কথা৷ | 
দাঁক্ষিণাত্যের কাকতীয় রাজ্যে রাণী suit অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ এবং 
এক শ্রেণীর যোগী সম্প্রদায়ের কথ তিনি লিখিয়াছেন। এই Aaya 


নগ্ন থাকিতেন ও গায়ে Sa লেপন করিতেন। ইহার আহারবিহার সম্বন্ধে 


সম্পূর্ণ উদাসীন ও আশ্চর্য যোগবলের অধিকারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল 
বাঁচিতেন | 


< 


নিজ পকিলদ | নু দাপোন 


প্রাকৃ-টৈনিক জ্রাপান--খীষ্টাব্দের সুচনায় মধ্য cae ইয়ামাতো! 
(Yamato) অঞ্চলের পুরোহিত অধিনায়ক অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতাদের 
উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া জাপানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন৷ ইয়া- 
মাতে। জাতির ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি কালক্রমে সমগ্র জাপানে গৃহীত হয় । কিন্ত 
এই প্রাচীন রাজতন্ত্র বিশেষ কেন্দ্রীভূত ছিল না। , 

চীনের প্রভাব_খরীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে জাপানীরা চৈনিক 
সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। বোদ্ধধর্ম 
ইয়ামাতো৷ রাজসভায় প্রবর্তিত হয় এবং বহু ব্যক্তি এ ধর্মে দীক্ষিত হয় । 
এইভাবে চৈনিক সংস্কৃতির মাধ্যমে জাপানের রূপান্তরের সুচন! হয়। কিন্তু 
এই রূপান্তর বৈপ্লবিক হইলেও প্রাচীন শাসকশ্রেনী এবং জাপানী জীবনের 
মূল গঠন বহুল পরিমাণে অটুট থাকে। 

চীন ও বৌদ্ধধর্মের স্বপক্ষে দূলগুলি ইয়ামাতো রাসসভায় আধিপত্য 
স্থাপন করায় যুবরাজ শোতোকু তাইশির নেতৃত্বে মৌলিক সংস্কারের পথ 
প্রশস্ত হইল | নৈতিক অনুশাসন সংক্রান্ত সংহিতা জারি করিয়া (৬০৪) 
তাইশি প্রচার করেন যে রাজাই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী । অতঃপর 
সংস্কারকের! তাং চীনের অন্করণে ইয়ামাতো রাষ্ট্র পুনর্গঠন করিতে বদ্ধ- 
পরিকর হন। তাঁইকোয়ার (“বিরাট সংস্কার?” ৬৪৫-৫০) মাধ্যমে তাহাদের 
ভাবধারা কিছুটা রূপারিত হয়! ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত করিবার 
উদ্দেশ্যে নূতন করব্যবস্থা? স্থানীয় শাসন ও ভূমি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়। 
চৈনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কলে সম্রাটের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি 
হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই বৃহৎ পরিবারগুলি বিশেষ সুবিধা আদায় 
করে। জাপানী রাজবংশ স্থায়ী সম্পত্তিরপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব লাভ করে। 
দ্বিতীয়তঃ, শক্তিশালী পরিবারবর্গের বংশধরের! কেন্দ্রীয় শাসনের উচ্চ 
পদগুলি দখল করে এবং বিরাট প্রভাবশালী স্থানীয় নেতার! প্রাদেশিক 


be মধ্য যুগের কথা - 
শাসনকর্তী নিযুক্ত হয়। শাসনকৃত্যক সংক্রান্ত পরীক্ষা সঙ্কীণ ANTS 
শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হয়। তৃতীয়ত প্রধান শিল্টো (Shinto) মন্দির ও 
পুরোহিতের এবং বৌদ্ধ মঠ ও সনস্যাসীবর্গ বিশেষ অধিকার লাভ করে। 
আইকোয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের পর সংস্কারকেরা তাইহো। 
(বিরাট ধন”) সংহিতার (৭০১-৭০৪) মাধ্যমে তাং, চীনের অনুকরণে এক 
জটিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হন | এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি 
সফল না হইলেও সংস্কারপন্থী জাপানীরা চৈনিক কিংবদন্তী অনুযায়ী 
তাহাদের শাসককে সর্বশভিমান রার্জা মনে করিল। কিন্তু প্রধান পুরো- 
হিতরপে জাপানী রাজার আদিম ও দেশীয় প্রকৃতি বজায় রহিল। এই 
ভাবে জাপানী ও চীন। ব্যবস্থার সংমিশ্রণে জাপ সম্রাটের| প্রধান শিণ্টো! 
ত ও শক্তিশালী শাসকের দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেন | 
নারা, ৭১০-৭৮৪-_তাং চীনের রাজধানী চাং আনের আদর্শে জাপানীর৷ 
গারায় তাহাদের প্রথম বড় শহর ও স্থায়ী রাজধানী নির্মাণ করে। নূতন ৪ 
রাষটরয় ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাব অর্জন করে । শিন্টো ধর্ম উহার 
AMAL ও প্রভাব বজায় রাখিলে ও হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ জাপানে, | 
বিশেষতঃ ইহার সমাজের উচ্চ স্তরে, অসাধারণ দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়। ? 
RS মন্দির, মঠ ও বুদ্ধযূতি fate হয়।| সরকার শক্তিশালী বৌদ্ধ 
যাজক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য বৌদ্ধ মঠগুলিকে জাম দান 
WOR ইউরোপের শ্রীষটান সন্যাসীদের ন্যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও 
বাধ ও রাস্তা নির্মাণে উৎসাহ দান এবং অনাথ আশ্রম, দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন। 
WS জাপানী সভাসদ প্রাচীন ও লিখিত চীনা ভাষ| ও সাহিত্যের 


প্রতিও আকৃষ্ট হয়। কন্কুসিয়াণের প্রবন্ধ সমেত চীনা সাহিত্যের প্রথম 
শ্রেণীর গ্রনগুলি পঠিত হয়। 


প্রবৃত্ত হয়। shaw রচনায় 
(এক সহস্র 
অদ্বিতীয় | 


a 


নারা ছিল এক গৌরবময় বুগ। মানিওষু | 
RAE জাপানী কাব্যে 
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(“প্রাচীন বিষয়ের বিবরণ” ৭১২) ও নিহোন্-শৌকি (“জাপানের 
ইতিবৃত্ত” ৭২০) প্রকাশিত হয়| এই ছুই গ্রন্থ জাপানের প্রাচীন ইতিহাসের 
প্রধান লিখিত উপাদান | জাপান চৈনিক শিল্পরীতি গ্রহণ করিলেও আপন 
স্বাতন্ত্য বজায় ALA | 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া নারা.রাষ্ট্র প্রধানতঃ ধান উৎপাদনের উপর 
প্রতিিত ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 
উচ্চ শ্রেণীর জীবনযাপনের মানও উন্নত হয়। কিন্তু প্রভাবশালী পরিবার- 
বর্গ আপন জমিগুলি করমুক্ত করিলে দেউলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য 
কর বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয় । ফলে একদিকে কৃষক ও অন্যান্য নিয় শ্রেণীর 
মানুষ করভারে নিপীড়িত হয়, অন্যদিকে স্থানীয় রাজকর্মচারী, স্থানীয় 
গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ সন্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়। রাজশক্তির দেন্যের ফলে 
শক্তিশালী ফুজিওয়ার! বংশ কর্তৃক রাজদরবার নিয়ন্ত্রণের পথ প্রশস্ত হইল। 

হিয়ান্‌ যুগে জাপান, ৭৮৪-১১৮৫ তাং চীনের অবনতি এবং 
জাপানীদের ক্রমবর্ধমান মানসিক উৎকর্ষের ফলে এই যুগে জাপানীর৷ 
চৈনিক ভাবধারার সহিত আপন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের সামন্ত বিধান 
করে। ফলে একটি পরিপূর্ণ স্বদেশী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে | শক্তিশালী নারা 
বৌদ্ধ মন্দির গুলির সরকারকে ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে 
সম্রাট কান্মু হিয়ানে ( “শান্তিনগর” আধুনিক কিয়োতে|) রাজধানী 
স্থানান্তরিত করেন। বৌদ্ধদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দমন করিয়া সম্রাট 
বৌদ্ধ ধর্মীর প্রভু ও দেশী সিপ্টো অনুষ্ঠান: পদ্ধতির সংমিশ্রণে এক 
জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে বিদেশী বৌদ্ধধর্ম স্বদেশানুরাগী 
বৌদ্ধধর্সে পরিবতিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ষাকবচে পরিণত হয় | 

চাংআনের নমুনায় নিগ্িত নূতন রাজধানী কিয়োতে। বিশ্বের অন্যতম : 
সুন্দর ও বিশাল নগরীতে পরিণত হয় । এখানে জাপানী রাজসভা। এবং 
উহার অভিজাত (16589, কুজে ) ও সাহিত্যিক সম্প্রদায় জাপানী 
সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করে! কোকিন্শিউ (“প্রাচীন ও আধুনিক 
কাব্য”) নামক দ্বিতীয় প্রখ্যাত কবিতা-সংগ্রহটি প্রকাশ পায় (৯২২)। 
মুরাসাকি শিকিবু নায়ী রাজসভার এক Agile মহিলা কর্তৃক রচিত 


টি মধ্যযুগের কথ। 
উপন্াস, গেঞ্জী মোনোগাতারি (১০০৪), বিশ্বের অন্যতম cath রচনা- 
রূপে আদৃত হয়। রচনাশৈলী ব্যতীত হিয়ান্‌ সমাজের আলেখ্য হিসাবেও 
এই গ্রন্থ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সুসভ্য, মার্জিত ও ভোগবিলাসী কিয়োতো 
নগরীর সাহিত্যে সুকুমার সাহিত্যের প্রাধান্য দেখা যায়। নবম-দশম 
শতাব্দীর মধ্যে জাপানীর! তাহাদের ভাষা লিখিবার “AIRF পদ্ধতি 
আবিষ্কার করে। কালক্রমে Bal শিল্পের বলিষ্তা বঞ্জিত, কোমলভাবযুক্ত 
জাপানী শিল্পের অভ্যুদয় ঘটে। 
হিয়ান্‌ যুগেই চীন! প্রভাবে স্থাপিত রাজনৈতিক ও সামাজিক, প্রতিষ্ঠান 
সমূহের আমূল পরিবর্তন হয়। জাপানে চীনের ন্যায় শাসনকৃত্যক সংক্রান্ত 
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইলেও উহা প্রধানতঃ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল এবং উচ্চ পদগুলি প্রভাবশালী পরিবারবর্গের জন্য রক্ষিত হইত। 
কেন্দ্রীয় সরকার এক নিরর্থক কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়তঃ 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে রাজপরিবার বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিলেও 
SIS ক্ষমত৷ শক্তিশালী ফুজিওয়ার। পরিবারের হস্তগত হয় এবং নামেমাত্র 
সআাটেরা তাহাদের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হইলেন | এই পরিবার ব জমি 
"খল করে এবং তরুণ সম্রাটদের সহিত আপন কন্যাদের বিবাহ্‌ দিয়! 
MAM ও রাজসভায় সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে। ফলে ফুজিওয়ারা 
বংশের বহিভূতি বহু উচ্চাভিলাষী ও কর্মক্ষম ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে বিশাল 
WMA লাভ ও স্থানীয় স্বাধীনতা সুদৃঢ় করি! এক নূতন সামন্ততা ্ত্রিক 
ও সামরিক অভিজাত শ্রেণীর ভিত্তি রচনা করে। সম্রাটের গৌরব ও 
' হঁজের উচ্চ সামাজিক সর্ধাদা অটুট রহিলেও দ্বাদশ শতাব্দীতে সন্ান্ত 
বগার সামনা (বুকে) ও তাহাদের পরিশ্রমী দৈন্গণ (বুশি) 
প্রহৃত ক্ষমত| লাভ করে। বিশিষ্ট সামরিক পরিবারবর্গ দাইমিয়ে। : 
এবং SRI সশস্ত্র অনুচরের। সামুরাই নামে পরিচিত হয়। তাইরা 
‘(Taira ) ও মিনামোতে (Minamoto ) ছিল সামরিক পরিবারগুলির 
প্রধান দল। ইহাদের মধ্যে দীর্ঘকালের বিবাদ ছিল। এই 
গ্রামের চাপে কিয়োতোর অসামিক শাসনযন্ত ভাঙ্গিয়া 


পড়ে এবং একদ! শক্তিশালী ফুজিওয়ার রাজধানীতে শৃঙ্খলা রক্ষার 


মধ্যযুগে দুর প্রাচ্য J ৮৮ 
জন্য যে কোন সামরিক দলের সাহায্য লইতে বাধ্য হ্য়। দান-নো-উরার 
নৌ.যুদ্ধে (১১৮৫) মিনামোতোরা জয়ী হইয়া প্রথম নিরঙ্কুশ সামরিক 
ক্ষমতাপন্ন সরকার প্রতিষ্ঠা করে | 

কামাকুরা £ ১১৮৫-১৩৩৮-_অতিমাজিত, বিলাসপ্রিয় কিয়োতোর 
সংক্রব এড় হবার জন্য বিজয়ী মিনামোতো ইওরিতমো! ( Yoritomo ) 
মিনামোতোদের সর্বাধিক শক্ত ঘাঁটি পূর্ব জাপানের কামাকুরা নামক 
সমুদরপার্থবর্তা গ্রামে তাহার শাসনের স্থাপন করিলেন। রাজশক্তির 
আধিপত্য alata করিয়া ইওরিতমো সম্রাট, ফুজিওয়ারা ও কুজেদের 
কিরোতোর তাহারের অলীক অসিরিক। সামনের নবম ক 
রাখিতে: অনুমতি দেওয়ায় Fas জাপানের প্রকৃত শাসক এই অসত্য 
বজায় রহিল ।  ইওরিতমো সম্রাটের নিকট বংশানুক্ৰমিক শৌগুন 
( “প্রধান সেনাধ্যক্ষ’) উপাধি গ্রহণ করিয়া (১১৯২) দেশের সমগ্র 
সেনাবাহিনীর উপর আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপন করিলে এই অদত্য আরো 
সুদৃঢ় হয়! বস্তুতঃ, ইওরিতমোর নেতৃত্বাধীন সামরিক সমিতিই প্রকৃত 
ক্ষমতা লাভ ও প্রকৃত শাসন চালনা করে । এইভাবে কামাকুরায় যে 
সামরিক শাসনের উদ্ভব হয় তাহা TRE (“তাবু সরকার”) নামে 
পরিচিত) কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রটি সামরিক, প্রশাদনিক ও বিচার বিভাগীয় 
এই তিন ভাগে পরিচালিত হয়। নিজ নিজ ভুসম্পত্তিতে জমিদারের! 
কার্ধতঃ স্বাধীন হইলেও তাহার। শোগুনের আইনগত ও সামরিক ক্ষমতা 
স্বীকার করে। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের ন্যায় জাপানের সামরিক ও 
সামন্ততান্তিক পটভুমিসম্পন্ন বংশানুক্রমিক ‘ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীর 
শাসনের BHU হয়। 

ইওরিতমোর আকস্মিক মৃত্যুর (১১৯৯) পর শোগুন সামরিক শাসনের 
নামমাত্র প্রধান রহিলেও কিয়োতোর সম্রাটের ন্যায় দুর্বল ক্রীড়ণকে 
পর্যবসিত হন । ইওরিতমোর প্রত্যক্ষ বংশ অচিরে শেষ হইলে শোগুন পদ 
অভিজাত ফুজিওয়ার! বংশ কিংবা! রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। প্রকৃত 
ক্ষমতা ইওরিতমোর Ba হোজে! পরিবারের হস্তগত হয় এবং তাহারা 
বংশানুক্রমিক তত্বাবধায়ক ( Regent ) রূপে এই ক্ষমত| প্রয়োগ করে, 


\ 


৮৯ মধ্য যুগের কথা 


( ১২০৫-১৩৩৩) | অত্যন্ত দক্ষ হোজো তত্বাবধায়কদের নেতৃত্বে ASH 
স্থায়ী, স্যায্য ও কর্মকুশল সরকার প্রতিষ্ঠা করে । কিন্তু কালক্রমে কামাকুরা 
রাজত্বের অধোগতি শুরু হ্য়। কিয়োতোর কুজেরা এখানে আসিয়া ভোগ- 
বিলাসী চালচলন প্রবর্তন করিলে কামাকুরার অভিজাত শ্রেণী দুর্বল হইয়া 
পড়ে | মোঙ্গল আক্রমণ ( ১২৭৪, ১২৮১) জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান 
ও জাপানী শৌর্ষের সাহায্যে প্রতিহত হইলেও জাতীয় রাজস্বে বিরাট চাপ 
Ae sta | দেউলিয়া! শোগুনতন্ত্র কর বৃদ্ধি করিলে স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। সামন্ত ও পুরোহিতের! দেশরক্ষার্থে তাহাদের ত্যাগের প্রতিদান 
স্বরূপ জমি চাহিলে বিফল হয় । এইভাবে প্রবল গৃহ যুদ্ধ শুরু হইলে 
UE শোচনীয় পরাজয় ,বরণ করে, কামাকুরা ধৃত ( জুলাই ১৩৩৩.) ও 
অগ্নিদগ্ধ হয়, হোজে। প্রভুত্বের অবসান ঘটে এবং (কুজেদের নেতৃত্বে ) 
কিয়োতোয় অনামরিক সরকার স্থাপিত হয় | 

আশিকাগা শৌগুনতন্ত্র ১৩৩৬-১৫৭৩-_কিন্তু কুজেদের দেশ শাসন 
করার উপযোগী সঙ্গতি ও যোগ্যতা ছিল না। সেনাবাহিনী পুনরায় পুরোভাগে 
আসিল এবং বিদ্রোহী প্রধান সেনাপতি আশ্শিকাগা তাকাউজি শোগুনতন্ত্ 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাকাউজি শোগুন রূপে অভিহিত হইলেন (১৩৩৯) 
বাকুফুর কেন্দ্র কিয়োতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় রাজদরবার আশিকাগার 
নিয়ন্ত্রণাধীন হইল ৷ কিন্তু শোগুন কেবলমাত্র ক্রীড়ণকে পরিণত হন 
এবং বাকুফুর অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করেন । তবে 
Terie সেনাবাহিনীর আধিপত্য রহিলেও জমি বা সামন্তলাভের 
উদ্দেশ্যে অবিরাম সামন্ততান্ত্রিক ছন্দের ফলে প্রদেশসমূহে কেন্দ্রীয় শাসন 
অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, রাজবংশের মর্ধাদা ক্ষুণ হয় এবং বড় সামন্ত 
জমিদারের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। 

কীমাকুরা ও আশিকাগা আমলে সংস্কৃতি__কামাকুরার নূতন 
সংস্কৃতিতে সৈনিক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিফলিত হয়। ইহাদের আত্ম- 
নিয়মান্তৰতিত৷ ও বৈরাগোর আদর্শ ধর্মে নূতন কৌতূহলের উদ্রেক করে | 
এই ধর্মীয় জাগরণের ফলে জনসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য aes 
এবং আত্মনির্ভরশীল জেন্‌ (Zen) বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত Bl জেন্‌ কঠোর 


মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য de 
নিয়মান্ুবতিতা, আত্মনিগ্রহ ও আডম্বরহীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় 
.সামুরাইদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় হয়। জেন্‌ সন্্যাসীরা সামরিক শাসক 
শ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মীয় ও উপদেষ্টা হইলেন। আশিকাগা যুগ বুকেদের 
গ্রামীণ সামরিক সামস্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির সহিত কুজেদের পৌর অসামরিক 
সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে। Ase কিয়োতোয় স্থানান্তরিত হইলে 
সৈনিকরা সেখানে যাইয়া কুজেদের আচার ও রীতি গ্রহণ করিতে থাকে, 
ফলে যে সভ্যতা অতীতে প্রধানতঃ কিয়োতো রাজদরবার ও মঠের AAT 
গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা ক্রমে বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হয় I 
এই সময়ে জেন্‌ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়| সুং ও ইউয়ান্‌ নমুনার অনুপ্রেরণায় 
জাপানী চিত্ৰশিল্প উৎকর্ষ লাভ করে । নে! (No) নামক দেশী নাটক 
বিশেষ উন্নতি করে । চীনের অনুপ্রেরণায় আশিকাগা আমলে উৎকৃষ্ট পুষ্প 
শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা ( ইকেবেনা ) প্রচলিত হয়। 
বিভিন্ন কারণে দেশী ও বিদেশী বাণিজ্য প্রসারিত হয়। প্রধানত; 
জেন্‌ সন্যাসীদের চেষ্টায় চীনের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বহির্বাণিজ্যে 
_ উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে কতিপয় আশিকাগা শোগুন চীনের নিকট এমনকি 
অধীনতাও স্বীকার করেন। জাপানী বণিকেরা চীন, কোরিয়া ও দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার যাতায়াত করে । বণিক, মহাজন.ও বণিক-সমিতি_ সমদ্িত 
সওদাগরী নগরীর উৎপত্তি হয় | নগরবাসীর! বিশেষ অধিকার লাভ করে | 
কিন্তু জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি ছিল সামপ্তাস্তবিহীন । একদিকে, ধনী 
জমিদারের! অর্থের অপচয় করিত, অন্যদিকে করভারে নিপীড়িত কৃষকেরা 
ছিল সর্বদাই দরিদ্র। অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে গোষ্ঠী অপেক্ষা 
পরিবারের অধিকতর গুরুতর পূর্বাপেক্ষা নারীর অধিকতর অধীনতা এবং 
পৈত্রিক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠাধিকারের অনুরূপ নিয়ম প্রবর্তন উল্লেখ্য | 
জাপানী এঁক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__আশিকাগা আমলে সকল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
ভাঙ্গিয়। পড়ে এবং প্রত্যেক দায়িমিয়ো আপন জমিদারীতে সম্পূর্ণ স্থানীয় 
স্বাধীনতা লাভ করে। অবশেষে কয়েকজন অসীম শক্তিসম্পন্ন দাই- 
মিয়োর অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহারা সমগ্র দেশে আধিপত্য স্থাপনের জন্য 
যুদ্ধ করে। eM নোবুনাগ। নামে এমন এক শক্তিশালী দায়িমিয়ে 


৯১ মধ্য যুগের কথা 


_কিয়োতো দখল (১৫৬৮) এবং কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ মঠগুলির সামরিক শক্তি 
ধ্বংস করিয়া মধ্য জাপানে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। নোবুনাগার গুপ্তহত্যা 
(১৫৮২) পর তাহার যোগ্যতম প্রধান সেনাপতি হিদেইয়োশি তোয়োতোমি 
সমগ্র জাপানে সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। হিদেইয়োশির 
মৃত্যুর (১৫৯৮) পর তাহারই অন্যতম সামন্ত ও সেনাপতি, তোকুগাওয়! 
ইয়েইয়াস্ন, জাপানের সর্বময় কর্তা হইয়া বংশানুক্রমিক তোকুগাওয়া 
শোগুনতন্ত্র ( ১৬০৩-১৮৬৮) স্থাপন করেন। সম্রাট ও তাহার: পরিবার, 
কুজে, IVS ও বাকুফু বজায় রহিল এবং রাজধানী পূর্ব-মধ্য জাপানের 
ইয়েদোয় প্রতিষ্ঠিত হইল | তোকুগাওয়া আমলে শাস্তি, শৃঙ্খলা, শক্তিশালী 
সরকার ও সুদক্ষ শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা; বুকেদের দেউলিয়াত্ব ও বণিকদের 
সমৃদ্ধির ফলে পুরাতন সমাজে ভাঙ্গন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাছোৎপাদনের 
মধ্যে বৈষম্যের ফলে পুরাতন অর্থনীতির ভগ্নদশা পামন্ততান্ত্রিক জাপানের 
আধুনিক যুগে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে। এতদ্যতীত, তোকুগাওয়া 
নীতির ফলে কন্ফুসীয় দর্শনের চর্চা পুনরায় শুরু হইলে সামুরাইদের 
ব্যবহার-সংহিত|, বুশিদে! (Bushido, “সৈনিকের জীবনপ্রণালী” ), 
দার্শনিক পরিমার্জনের সাহায্যে বিশেষ পরিবতিত হয়। সাহসিকতা, 
MAIS কর্ব্যপরায়ণতা, gy, শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণ বুশিদোর অন্তত 
ছিল। কালক্রমে বুশিদো সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকেও প্রভাবিত করিয়া 
এক নূতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে | 


তোবুগাওয়া রাজত্বে জাপান দৃঢ়ভাবে এক্যবদ্ধ হইলেও সামরিক: 


মানদিকতা oR রহিল। তাই সামরিক সামন্ততন্্র ইউরোপে APD 
হইলেও জাপানে টি’কিয়! থাকে। 


গুপ্তোত্তর যুগ ( পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী ) 


ভারতের ভুণ আক্রমণ-_শবীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই যাযাবর জাতি 
চীনের সীমান্তে বাস করিত। পরবর্তীকালে তাহারা ইউচি জাতিকে উত্তর- 
পশ্চিম চীন হইতে বিতাড়িত করে | আরো কিছুকাল পর হুণদের এক 
শাখা অক্সাস্‌ উপত্যকার দিকে যাত্রা করিয়া পারস্য ও ভারত অভিমুখে 
অগ্রসর হয়, AMD হুণেরা ইউরোপে প্রবেশ করে (৩৭০) পঞ্চম 
শতাব্দীতে তাহারা গান্ধার রাজ্য দখল করায় মগধ-সম্রাট প্রথম কুমার- 
গুপ্তের সময়ে (আঃ ৪১৫-৪৫৫ শ্রীঃ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে হণ আক্রমণের 
প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ( আঃ ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ ) 
হুণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে, কিন্তু পরাক্রান্ত গুপ্ত 
সম্রাট এই আক্রমণ প্রতিহত করিলে ভারত আপাততঃ পরাক্রান্ত রোমক 
সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য এডাইতে সমর্থ হয় | 

ক্ন্দের মৃত্যুর পর হণ আক্রমণে VS সাআাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং 
পারস্তে সাসানীয় শক্তির অবসান ঘটে (৪৮৪)। ABT পঞ্চম শতাব্দীর 
শেষভাগে হুণরাজ তোরমান কাশ্মীর ও গান্ধার অঞ্চল হইলে নিঃস্থত হ্ইয়। 
মধ্য ভারতের এরান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করেন। তাহার 
পুত্র মিহিরকুলের ( আঃ ৫২০-৫৪২ খ্রীঃ ) রাজধানী ছিল শাকলে ( শিয়াল- 
কোট ) | মিহিরকুল নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাস্থু শাসকের কুখ্যাতি অর্জন করিয়া 
ভারতের আ্যাটিলা নামে পরিচিত হন ৷ কিন্তু অচিরেই তিনি গুপ্তবংশীয় 
নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ও মালব অধিপতি যশোবর্মণের হস্তে পরাজিত 
হইলে মধ্য ভারত হুণদের কবল হইতে মুক্তি পাইল | পরাজিত মিহিরকুল 
কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর নেতৃহীন হণেরা 
উত্তর প্রদেশের শক্তিশালী মৌখরীদের নিকট পরাজিত হয় এবং তাহাদের 
রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায় | 

ম.যু ক. VI—7 


৯৩ মধ্য যুগের কথা 


সুতরাং পশ্চিমে এতিহাসিক রোমক সাস্রাজ্য ধ্বস'করিতে সক্ষম হইলেও 
হুণেরা ভারতে স্থায়ী আধিপত্য স্থাপনে ব্যর্থ; হয়) (তথাপি হুণ আক্রমণ 
ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়; ইহা ভারতের রাজনীতি, 
সমাজ-ব্যবস্থা, ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। 
হণদের আক্রমণের কলে শুধু যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল 
তাহা নহে, বহুদিনের জন্য উত্তর ভারতে কোন বৃহৎ শক্তির অধীনে রাজ- 
নৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও ব্যাহত হয়। স্থানীয় রাজন্যবৃন্দের সমস্ত 
“fe ও উদ্যম হুণদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। 
হণ আক্রমণের। ধ্বংসলীলায় বহু সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ বিনষ্ট হয়, বহু 
লোকের প্রাণহানি ঘটে, বৌদ্ধ সংঘারাম ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ 
হইয়া যায়। হুণেরা অবশ্য ভারতে নূতন কোন শাসন ব্যবস্থার প্রচলন বা 
নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবর্তন করে নাই। তোরমান ও মিহিরকুলের মুদ্রাগুলি 
প্রাচীন পারসিক, কুষাণ ও গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণেই মুদ্রিত হইয়াছিল। 
কিন্তু ভারতে তাহাদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ও স্থানীয় রাজবংশগুলির, 
সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার ফলে ভারতের প্রাচীন সমাজ- 
বিন্যাস ও জাতি ব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। শক, পহলব 
€ কুৰাণদের ন্যায় বিদেশী বর্বর হুখেরাও এক সময় ভারতীয় সমাজ ও 
সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইয়া যায়। 

গুপ্ত সাআজ্যের পতন-_বুধগুপ্তের শাসনকাল (৪৭৬-৪৯৫ খ্রীঃ) 
"AG গুপ্ত সাত্রাজ্যের Bay কিয়দংশে রক্ষিত হইয়াছিল। ‘পরবর্তী ee 
| AR আদিত্য সেন সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত শক্তির গৌরব কিং পরিমাণে 
উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ee সাত্রাজ্যের maya উপর 
কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল | ্বন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত 
নামাযের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অনেকে স্বাধীন হইয়া যান। সর্বপ্রথম 
ae অঞ্চলে বলভীর মৈত্রকগণ গুপ্ত সার্বভৌম শক্তিকে অস্বীকার করে। 
ইহার পর মালবের শাসনকেন্দ্র মান্দাসোরের শাসনকর্তা যশোবর্সণ গুপ্ত 
সম্াটকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধান রাজ্য স্থাপন করেন (৫৩৩ Be) | 


মধ্যযুগে ভারত ১৪ 


গুপ্ত সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যশোবর্ণণের এই সাফল্যে গুপ্ত সাআজাজ্যের পতন 
অনিবার্য হইয়। উঠিল | ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকার 
মৌখরীগণ গুপ্ত শক্তিকে অস্বীকার করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন 
'করে। এ সময় বাংলা দেশের গৌড়রাজ্যও স্বাধীন হইল । এইভাবে 
গুপ্ত সাআজ্য ভাঙ্গিয়| পড়ে । 

হর্ষবর্ধনের অভ্যুদরয়__গপ্ত সাআাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে চারটি 
প্রধান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইল। মগধের গুপ্ত রাজগণ মৌখরীদের আক্রমণে 
মগধ পরিত্যাগ করিয়া মালব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন | কনৌজের মৌথরী 
বংশ ক্রমে মগধ জয় করিল। পূর্ব পাঞ্জাবে থানেশ্বর অঞ্চলে প্রখ্যাত 
পুষ্যভুতি বংশের অভ্যুদয় ঘটিল। বলভীর মৈত্রকবংশ অন্যান্যদের তুলনায় 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল | 

খানেশ্বরের aI প্রভাকরবর্ধন তাহার রাজ্যকে শক্তিশালী রাজ্যে 
পরিণত করেন। কিন্তু থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন তাহার on ও 
কনৌজ ' রাজ্যের বিধবা . রাণী 
রাজ্যপ্্রীকে উদ্ধার করিতে যাইয়৷ 
গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তে নিহত 
হইলেন। একই সময়ে আকস্মিক 
ঘটনাচক্রে কনৌজ ও থানেশ্বরের 
সিংহাসন শুন্য হওয়ায় কনৌজের 
মন্ত্রীগণ প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র 
হর্ষবর্ধনকে উভয় রাজ্যের শামনভার 
প্রদান করিলেন (৬০৬ শ্রীঃ)। 
স্কন্দগুপ্ডের মৃত্যুতে যে NASA হৰ্ষবৰ্ধন 
অবসান হইয়াছিল প্রায় দেড় শত বৎসর পর হর্ষের সময়ে তাহারই 
পুনরুথান ঘটিল। হর্ষের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হইল তাহার 
সভা কৰি বানভট্ট রচিত ‘হর্যচরিত’ এবং চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙের বিবরণী | 

হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭ শ্রী: ) সাভ্রাজ্য__রাজ্যপ্রীকে উদ্ধার করিয়া হু্য 


৯৫ মধ্য যুগের কথা 


ভগ্নীর নামে কনৌজ রাজ্য শাসন করিতেন এবং অধিকতর কেন্দ্রস্থিত 
কনৌজ শহরেই তাহার রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন । দীর্ঘ 
অভিযানের পর হর্ষ পাঞ্জাব, পুর্ব রাজস্থান ও আসাম অবধি গাঙ্গেয় 
উপত্যকা সহ উত্তর ভারতের অধিকাংশ জয় করেন । কিন্ত নর্মদ! অতিক্রম 


Ug Sy. 
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কবিরা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে 2g চালুক্য-রাজ 
দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হন। যাহা হউক, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর 
প্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্য। হর্ষের সাম্রাজ্যের অন্তৰ্ভুক্ত ছিল | 


মধ্যযুগে ভারত i ৯৬ 


এতদ্যতীত; মালব, কাশ্মীর, নেপাল, TAS ও কামরপের নৃপতিবৃন্দ তাহার 
প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সময়ে সাত্রাজ্যবাদী এক্যের 
আদর্শ শুধুমাত্র উত্তরাপথে সীমাবদ্ধ থাকে । দ্বিতীয়তঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
যার হর্ষের সাম্রাজ্য কেন্দ্রীভূত ছিল না । হর্ষ বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন | 
হিউয়েন সাঙ তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ So RST হর্ষ তিনটি Beg? 
সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। 

হিউয়েন সাঙের বিবরণ-_চীন yaa বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙ হ্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে অন এবং উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি হর্যবর্ধনের বন্ধুত্ব লাভ 
করিয়া তাহার সাআাজ্যে প্রায় ৮ বৎসর ( ৬৩৫-৬৪৩ খ্রীঃ) বাস করিয়া- 
ছিলেন | হিউয়েন সাঙের লিখিত বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্ান্তের নাম সি-ইউ-কি। 
এই সুখপাঠ্য কাহিনী হইতে খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের সমাজ ও 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় ৷ 

সমাজ £ হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তখন 6@ 
পূর্ব ভারত ব্যতীত অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হাস পাইতেছিল | বিট 
কাছে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের দেশ য়া _ পরিচিত ছিল, শিক্ষিত শল” 
সমাজে .দেবভাষা সংস্কতের প্রচলন ছিল বেশী এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও এই 
ভাষা ব্যবহার করিতেন | তবে হিউয়েন সাঙের হিসাবে, দুই লক্ষাধিক 
ভিক্ষু ও পণ্ডিত কাশ্মীর, জলঙ্ধর, কনৌজ, বৈশালী, বৃদ্ধ প্রভৃতি 
জায়গায় ৭০০০ বৌদ্ধ মঠে থাকিয়া লেখাপড়ার চর্চী ও ধর্ম আলোচনা 
করিতেন | তিনি জাতিভেদ প্রথা ও অপ্পৃশ্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন; অস্পৃশ্ঠদের নগরের বাহিরে বান করিতে হইত। শহরে 
ধনী ব্যক্তিদের সুনিগিত ও সুসজ্জিত গৃহ ও দরিদ্র মানুষের সাদাসিধা 
বাসস্থানের মধ্যে তফাৎ ছিল। অঞ্চল অনুযারী জনগণের পরিচ্ছদেরও 
তফাৎ ছিল। ভারতীয়রা ঈষৎ হঠকারী ও অস্থিরচিত্ত হইলেও প্রতারণা 
করিত al! উত্তরভারতে পথঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না এবং চোর- 
ডাকাতের উপদ্রব ছিল; হিউয়েন সাঙ, দুইবার ডাকাতের হাতে পড়িয়া- 
ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছিল কঠোরতম শাস্তি। 


৭ - মধ্য যুগের কথা 
দশের কৃষিকার্ের অবস্থা ছিল ভাল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব ভালভাবেই 


[1 


|! 
& 


চলিত। বাংলার witha বন্দর হইতে চীন ও পূর্ব সমুদ্রগামী বাণিজ্য 
জাহাজ ছাড়িত। 


সংস্কৃতি 8 পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দা নামক স্থানে একটি বিখ্যাত 


বিশ্ববিষ্ঠালয় ছিল। হিউয়েন সাঙ, স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর 
' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | ভারতের হাজার হাজার বিদ্ানিকেতনের মধ্যে 
ইহাই সেই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ছাত্র 


মধ্যযুগে ভারত এ ৯৮ 


শিক্ষালাভের জন্য নালন্দায় সমবেত হইত | বিশাল অষ্টালিকাসমূহে 
ছাত্রগণ অবস্থান করিত। শোনা যায়, বিদ্যায়তনটি পূর্বে ছয়তলা বাড়ী 
ছিল। নালন্দার ধ্ংসাবশেষের মধ্যে তিনতলা পর্যন্ত সি'ড়িগুলি এখনও 
ভাল অবস্থায় রহিয়াছে । এখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র আহার ও 
বাসস্থান teal বিদ্যাভ্যান করিত ax তংকালে প্রচলিত বৈদিক ও বৌদ্ধ 


fa | 
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নালন্দা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ধ্বংসাবশেষ 

ধর্ম, সাহিত্য, ব্যাকরণ, SHU, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি 
বিবিধ feats যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিত। দেশের ছয়জন রাজা ও অন্যান্য 
ধনী ব্যক্তির উপর ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তি হইতে শিক্ষার্থীকে ‘ata পণ্ডিতের' প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে হইত 
এবং Shea পর তাহার জীবন ছিল কঠিন সংযমে বীধা ৷ অধ্যাপকগণ 
সকলেই বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ইহাদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, 
স্থিরমতি ও গুণমতি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন | হর্ষের রাজত্বকালে 
বিখ্যাত বাঙ্গালী মনীষী Rasy এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং 
হিউয়েন সাঙ্‌ তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন নালন্দার কাহিনী 
প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় | 

হিউয়েন Ae চালুক্য ও পল্লব রাজাদের*শিল্প কীতির উল্লেখ করিয়া- 


ছেন। চালুক্য রাজাদের উৎসাহে বাদীমির বিখ্যাত গুহামন্দির নিশিত 


৯৯ AG যুগের কথা 
হয়। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকালে পল্পব রাজধানী কাঞ্চীতে অবস্থিত বিশ্ব- 


foie ছিল দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি মহাবলিপুরমে 
সমুদ্র তীরে প্রস্তর শিল্পে পল্পবদের বিস্ময়কর কীন্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন | 


fasts aifscear | হর্ষোত্তর যুগ ( অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী) 


হুর্ষোত্তর কনোজ ও উত্তর ভারত- হর্ষের মৃত্যুর পর তাহার মন্ত্র 
অর্জুন কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিলেও অচিরেই এই শাসনের 
অবসান ঘটে। পৃষ্যভুতি সাত্াজ্যের পতনের ফলে পূর্বতন করদ রাজ্যেরা 
পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। রাজস্থানে গুর্জরের! ও কাশ্মীরে কার্কোটারা 
ক্ষমতাশালী শক্তিরপে আবিভূ্ত হয় এবং আদিত্যসেন: মগধে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। হর্ষের মৃত্যুর পর প্রায় এক. শতাব্দীকাল কনৌজের 
ইতিহাস অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন । অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যশোবর্মণ নামে 
এক পরাক্রান্ত রাজা মগধ জয় ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের পরাস্ত করিয়া 
কনৌজের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের প্রীধান্ত লইয়া 
কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের (৭২৪-৭৬০) সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যশোবর্সণ 
পরাস্ত ও নিহত হন। ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ ললিতাদিত্যের অধিকারভুক্ত 
হয, কিন্তু কনৌজে কাশ্মীরের. আধিপত্য স্থায়ী a কার্যকরী হর নাই 
ললিতাদিত্যের পৌত্র বিনয়াদিত্য (৭৭৯-৮১০) atge রাজাদের শাদিত 
কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অতঃপর শক্তিশালী পাল রাজা 
ধৰ্মপাল (৭৭০-৮১১) কনৌজের রাজা Benge পরাজিত করিয়া 
নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলে কনৌজে পাল 
সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিঠিত zal কিন্তু অচিরেই প্রধানতঃ কনৌজের 
অধিকার লইয়া পালের! রাজস্থান ও মালবের গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং 
দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকউদের সহিত দীর্ঘ ত্রিশক্তি সংগ্রামে জড়িত হয়। গাঙ্গেয় 
উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ কনৌজের অধিকারের উপর নির্ভর করিত। GOAT 


মধ্যযুগে ভারত Seo 
ব্যাবিলন, রোম ও বাইজেটিয়ামের Da কনৌজের গৌরব এতই বুদ্ধি 
পাইয়াছিল বে অষ্টমও নবম শতাব্দীর উচ্চাকাজ্জী নৃপতিমাত্রই এই নগরটি 


অধিকার করতে সচেষ্ট হন। 
ত্ৰিশক্তি সংগ্রাম__পাটলিপুত্রের পরিবর্তে কনৌজ আর্ধাবর্তে রাজনৈতিক 


গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় এ নগরীর নিয়ন্ত্রণ লইয়া যে সংগ্রাম শুরু হয় 


তাহাই হৰ্ষোত্তর উত্তর ভারতেরু প্রধান বটনা। এই ত্রিশক্তি সংগ্রামে 
প্রতিহারের! অবশেষে জয়ী হইয়া পৃষ্যভূতিদের তুলনায় অধিকতর স্থায়ী ও 


বিস্তৃত ASS স্থাপন করে | 


১০১ মধ্য যুগের ক্থা 


_ প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট (৮০৫-৮৩৩ ) ধর্মপালের আশ্রিত 


কনৌজরাজ চক্রাযুধকে বিতাড়িত করিয়| কনৌজ দখল এবং পাল রাজাকে 
পরাস্ত করেন। এ সময় রাষ্ট্রকৃটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ, নাগভট্টকে পরাজিত, 
করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলে উত্তর ভারতে ধর্সপালের 
সর্বময় আধিপত্য অক্ষুণ্ন রহিল এবং কনৌজ রাজ্য পাল, প্রাধান্য স্বীকার 
করে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পালেদের এই প্রাধান্য বজায় 
ছিল। ' অতঃপর মিহির ভোজের (৮৩৬-৮৫৮ ) আমলে প্রতিহার শক্তির 
পুনরুথান হয় । তিনি কনৌজে রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়। একটি বিশাল 
সাআজ্যের অধীশ্বর হইলেন | তাহার সাত্রাজ্য উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে 
বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে কাখিরাওয়াড় হইতে পূর্বে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালের সময়ে (৮৮৫_-৯১০) প্রতিহার সাম্রাজ্য পূর্বে 
বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়! বিস্তুতির চরম শিখরে উঠিল । কিন্তু 
৯১৬ Bier রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৫_-৯১৭), প্রতিহাররাজ 
মহীপালকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করিয়া, সাময়িকভাবে কনৌজ অধিকার 
'করেন। ইহার পর হইতে প্রতিহার গাআ্াজ্যের পতনের গতি তরান্বিত হয়। 
দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্কু আক্রমণের চাপে দ্বিতীয় কনোক্ত 
latest বিচ্ছিন্ন হইয়া! যায়। 
রাজপুত যুগ-_-প্রতিহারদের পতনে প্রথম রাজপুত সাত্রাজ্যের অবদান 
ও বিন্ধ্যের উত্তরবর্তী ভারতে রাজপুত প্রভুত্বের অবসান ঘটে নাই। 
WS! হর্ষের মৃত্যু ও AAA শাসনের অর্তবর্তী পাঁচ শতাব্দীর অধিক 
সময়ে, রাজপুতেরাই ছিল পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান শক্তি। 
প্রতিহার সাম্রাজ্যের RAGA হইতে যে স্বাধীন রাজ্যগুলির উৎপত্তি হয় 
হার অধিকাংশই ছিল রাজপুত-শাসিত। প্রতিহারোত্তর যুগে বিভিন্ন 
শক্তি প্রতিহারদের স্যার সাম্রাঙ্যবাদী একা পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করিবার উদ্দেশ্যে 
পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়; 
রাজপুতদের উৎপত্তি কিছুটা রহস্তাবৃত। হুণদের সহিত মধ্য এশিয়ার 
OH প্রভৃতি আরো কয়েকটি জাতি-উপজাতি ভারতে প্রবেশ ও বসতি স্থাপন 
করে| অধিকাংশ এতিহাসিক মনে করেন, এইসব বিদেশী জাতিগুলি হইতেই 


মধ্যযুগে ভারত * ১০২ 
পরবর্তাকালে কয়েকটি বিখ্যাত রাজপুত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। রাজপুত, 
রাজারা নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রচার করিতে যেরূপ, অহেতুক উৎসাহ দেখান 
এবং ব্রাহ্মণ সমাজ যে ভাবে তাহাদের পৌরানিক* We চন্দ্র বংশোদ্ভূত 
বলিয়া সামাজিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করেন তাহাতেই সন্দেহ হয় A 
তাহারা আদিতে বৈদেশিক জাতি ছিলেন। প্রতিহার (বা পরিহার )৮ 
চৌহান ( বা চহমান), চৌলুক্য (বা সোলাঙ্কি) এবং পরমার (বা 
পাওয়ার) এই চারটি প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী নিজেদের বজ্ঞাগরি উদ্ভূত পুরুষের 
বংশধর বলিয়। প্রচার করে। এই অলৌকিক কাহিনী প্রচারের প্রয়োজনও 
হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের বৈদেশিক উদ্ভবের তথ্য গোপন করিবার জন্য | 
এতদ্যাতীত, রাজপুতদের আদিম গৌীভিত্তিক শাসন পদ্ধতি ছিল অতি 
উন্নত প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । রাজপুত শাসন 
প্রণালীর মারাত্মক ছুর্বলত। হইল এই যে রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত শাসক 
গোষ্ঠীর বহিভূতি জনসমষ্টির স্বার্থের রিশেষ ATTY ছিল ai | 

'অগ্নিকুল রাজপুত গোষ্ঠীগুলি পশ্চিম ভারত এবং মধ্য ভারত ও রাস 
স্থানের কিয়দংশে তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিহারেরা দক্ষিণ 
রাজস্থানে, চৌহানেরা পূর্ব-মধ্য রাজস্থানে, চৌলুক্যের! কািয়াওয়াড়ে এবং 
পরমারের! মালবে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে। অন্যান্ত রাজপুত শাসক: 
গোষ্ঠীর মধ্যে বুন্দেলথণ্ডের চন্দেল্ল বংশ, মেবারের গুহিলা. বংশ, বর্তমান 
হরিয়ানা অঞ্চলের তৌমার বংশ এবং জববলপুরের নিকট ত্রিপুরীর কলচুরী 
বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তোমার রাজপুতেরাই ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান 
দিল্লী নগরীর প্রতিষ্ঠা করে । অন্যান নগণ্য শাসকেরাও শক্তি সঞ্চার করিয়া 
ক্রমে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে RE রাজ্য গড়িয়া তুলে। ইহাদের 
মধ্যে নেপাল, কামরূপ, উৎকল ( fen) ও পাঞ্জাবের পার্বত্য রাষ্টরগুলি 
উল্লেখ্য । কিন্ত ইহারা! রাজপুত ইতিহাসের বহিভূতি ছিল। 

রাজপুত রাজ্যবর্গের সাজাজ্য স্থাপনে প্রচেষ্টা-__চন্দেলপরাই সম্রাজ্য- 
বাদী এক্য পুনঃক্রতিষ্ঠার প্রথম দৃঢ় প্রচেষ্টা করে । অন্যান্য অনেক অধীন 
জাতির ন্যায় চলেন্পরা প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী ধজের 


(৯৫৪-১০০৮) নেতৃত্বে স্বাধীন হয়! ৰিদ্যাধরের ( ১০১৭--১০২৯) 


১০৫ ~ AG যুগের কথ! 


রাজ্যত্রীর সহিত মৌথরীরাজ গ্রহবর্ষণের বিবাহস্থত্রে কনৌজ ও থানেশ্বরের 
মধ্যে যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের 
সহিত মিত্র স্থাপন করিয়া. একটি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গঠন করেন | 
মৌথরীগণ গৌড়ের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার 
উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়া শশাঙ্ক দেবগুপ্তের কনৌজ আক্রমণে সহায়তা 
করিলেন। seat নিহত ও aA) কারারুদ্ধা হইলে থানেশ্বররাজ 
রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত ea কনৌজ জয় করিলেন; কিন্তু অল্প 
দিনের মধ্যেই শশাঙ্কের হস্তে তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইল | অতঃপর 
হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল পূর্ব ভারতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন | কিন্তু 
কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ ও হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শক্রুত। সত্বেও মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্ত (আঃ ৬৩৭ শ্রীঃ) শশাঙ্ক সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ, মগখ, পূৰ্ববঙ্গ 
এবং উৎকল দেশের ( কঙ্গোদ পর্যন্ত) অধিপতি ছিলেন। কনৌজ- 
থানেশ্বর-কামরূপ উত্তর ভারতের এই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির 
বিরুদ্ধে সার্থক ভাবে যুদ্ধ করিয়া এবং স্থুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ 
রাখিয়া শশাঙ্ক অসামান্য সামরিক কীর্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সপ্তম 
শতকের মধ্যভাগে শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল | | 
পাল যুগের গুরুত্ব_শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল 
বৈদেশিক আক্রমণ ও রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে বাঙ্গালী জনসাধারণ 
মাৎস্তন্যায়ে গীড়িত হয়। বাহুবলের উৎগীড়ন অসহা হইলে অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ গোপালদেব নামে এক সুদক্ষ 
ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করিয়া তাহার সর্বময় ADs স্বীকার করেন | 
গাল বংশের রাজত্বকাল -বাংলার ইতিহাসের এক পরম গৌরবময় 
যুগ। গণ-নির্বাচনের মাধ্যমে পাল রাজবংশের ক্ষমতালাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
, *না। তদানীস্তন ভারতে একমাত্র এই রাজবংশই প্রায় চার শতাব্দী 
|, ( অষ্ট হইতে ছাদ শতান্দী ) শাসন করিয়াছিল। পাল যুগেই 
লী জাতি উত্তম ভারতে যাদনৈতিক প্রভাব বপরতিটিত কয়ে । 


£6, {শি ্যতীত৷ বাংলার লভ্যতা ও সংস্কৃতি এই : যুগে উন্নতির উচ্চশিখরে 
[আরোহণ করিয়াছিল | ৯ 
ae CoS. 


মধ্যযুগে ভারত ঃ ১০৪! 


পাল যুগে সমীজ £ উপজীবিক! ও শ্রেণীবিভাগ-_প্রাচীন বাংলার 
অর্থাগমের উপায় ছিল তিনটি__কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাঁবাণিজ্য | সামাজিক 
ধনের উৎপাদন অনুসারে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীর স্তরভেদ দেখা 
দেয়। পাল বাংলার ধনদৌলত আসিত প্রধানতঃ কৃষি হইতে। 
কৃষিকার্য বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা হইলেও বন্ত্রশিল্প, কারুশিল্প, . 
লৌহ্‌শিল্প ও  মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। দেশ-বিদেশ জোড়া 
ব্যবসাৰাণিজ্য হইতেও প্রাচীন বাংলায় প্রচুর অর্থাগম হইত। কিন্ত 
অষ্টম শতকের সুচনা হইতেই বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসাবাণিজ্য আরব ও 
পারসিক বণিকদের- হস্তে চলিয়! বায় । ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতির ফলে 
শিল্প প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটিল। কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার 
ফলে পাল আমলের শেষভাগে বাংলাদেশ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর গ্রাম্যসমাজে 
পরিণত হয়। অষ্টম শতক হইতে শিল্প-ব্যবসা-বণিজ্যের অবনতির সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজে শিল্পী-ব্যবসায়ী-বণিকদের মর্যাদা, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি নষ্ট 
zeal যায়। সমাজ ক্রমেই কৃষিনির্ভর হওয়ায় সেখানে কৃষক উচ্চস্থান 
অধিকার করেন | ; 

বর্ণবিভাগ-_প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ যেমন অর্থ নৈতিক শ্রেণীতে, 
তেমনি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ পালরাষ্ট্রে ব্রান্মণ্য সমাজ ও 
বর্ণব্যবন্থা পুরোপুরি স্বীকৃত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতকের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
sade অন্ত্যজ গ্েচ্ছদের লইয়া গঠিত বাংলার বৰ্ণ বিন্যাসের মোটামুটি 
কাঠামো গড়িয়া উঠে । নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে কায়স্থের। 
বর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন এবং একাদশ-দ্বাদশ শতক. হইতে 
বৈঘ্যবৃত্তিধারীগণ 'বৈগ্ঠ Caf রূপে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পাল রাষ্ট্রে 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের প্রভাব সর্বাধিক হইলেও ত্রাহ্মাণ্য বর্ণ-বিস্তাসের আদর্শ 
ছিল উদার ও নমনীয় | 

নারীসমাজ__বাংলার পাল আমলের লিপি হইতে মনে হয় লক্ষ্মীর 
মত কল্যাণী, WAT মত AHA, পাতিব্রত্যে অচঞ্চল নারীত্বই ছিল 
প্রাচীন বাঙ্গালী নারীর আদর্শ। অভিজাত সমাজে ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
বহুরিবাহের প্রচলন থাকিলেও একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সেকালকার 


মধ্য যুগের কথা 


সাধারণ নিয়ম । সবর্ণে বিবাহ সাধারণ নিয়ম হইলেও অসবর্ণ বিবাহ 
প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিল না । সে যুগে মেয়েদের নিকট 
বৈধব্য ছিল, জীবনের চ্রম অভিশাপ | বিধবাদের নিতান্ত সাদাসিধাভাবে 
সংযত জীবন যাপন করিতে হইত এবং তাহারা সাধারণতঃ উৎসব অনুষ্ঠানে 
“যোগদান করিতে পারিত না। 
জীবনচিত্র ৫ প্রাচীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খুব বেশী 
তথ্য পাওয়া বায় না । | 
সাজসজ্জা-__ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙ্গালীর প্রধান বেশবাস। 
তবে অবস্থাপন্ন পরিবারে পুরুষের ব্যবহার করিত সেলাইবিহীন উত্তরীয়, 
মেয়েরা ওড়না ৷ কর্ণকুগুল ও কর্ণার, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ুর, 
শঙ্ঘবলয়, মেখলা-__-এই সকল অলঙ্কার সত্ীপুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিত । 
স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা ব্যতীত হীরক-খচিত নানা সুন্দর অলঙ্কার, এবং মুক্তা, 
নীলকান্ত মণি, চুনি প্রভৃতি রডের ব্যবহার ছিল। 
পানাহার-_ভাতের সঙ্গে সাধারণত শাকসভী, তরি-তরকারি খাওয়াই 
ছিল প্রাচীনকালের বাঙ্গালীর নিয়ম | পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়া- 
মাটির বিভিন্ন ফলকে বাঙ্গালীর মংস্ত-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের 
কল স্তরে ছাগমাংস খাওয়ার প্রথা ছিল। ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, 
কাটাল, নারিকেল ও আখের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুধ, ডাবের জল, আখের 
7 তালরণ ব্যতীত মন্জাতীয় নানা রকম পানীয় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত 
fea 
আমোদ-প্রমৌদ-__পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকে শিকারের কিছু 
কিছু দৃশ্য দেখা যায়। ক্রমে দাবা ও GR খেলারপ্চলন হয়। রাজপরিবারে 
ও অভিজাত সমাজে হস্তী ও অশ্ব ক্রীড়ার যথেষ্ট চলন ছিল। সমসাময়িক 
সাহিত্য ও নানা লিপিতে নৃত্য-শীত-বাজনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। : 
পাল যুগে ধর্ম-বৌন্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের সক্তিয় পৃষ্ঠপোষকতার 
ফলে পূব ভারত হয় ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল | কিন্তু বৌদ্ধ- 
ধের পৃষ্ঠপোষক হইলেও তাহাদের পরমতসহিষুণত৷ ছিল ; তাহাদের সময়ে 


মধ্যযুগে ভারত fh sh ১০৮ 
হিন্দুধর্মের অবনতি ঘটে নাই । বরং পাল-পর্ধের শেষভাগে বৈদিক ধর্ম 
আরো প্রসারিত হয় এবং পৌরাণিক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম জয়লাভ করে । পাল 
আমলে বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা'ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পার । পাল রাজাদের 
অনেকে ব্ৰাহ্মণ্য রাজপরিবারে বিবাহ করায় বৌদ্ধ ও Stay ধর্মের মধ্যে 
একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। পাল যুগের রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ 
মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন | 

প্রালরাজার। মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তারে 
অশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । এই সকল মহাবিহারের মধ্যে বিহার 
রাজ্যের অন্তর্গত ওদন্তপুরী এবং ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল বিহার ও 
লোমপুর, বিহার বিশেষ প্রসিদ্ধ । পাল 
রাজবংশের সক্রিয় পোষকতায় বৌদ্ধধর্ম 
অষ্টম হইতে একাদশ শতকের মধ্যে আন্ত- 
জাতিক প্রতিষ্ঠা ও. মর্যাদা লাভ করে। 
forts ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তারে যে সকল বৌদ্ধ ' 
£পণ্ডিত ও প্রচারক সহায়তা করিয়াছিলেন" 
তাহাদের মধ্যে শান্তরক্ষিত। পণ্ডিত ধর্মপাল, 
ধর্মকীতি, বিমলমিত্র, শান্তিগর্ত। পদ্মসম্তব, 
'কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের (৯৮০-১০৫৩) নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | নালন্দা মহাবিহারের অন্যতম আচার্ষ শান্তরক্ষিতের খ্যাতি 
ভারতের বাহিরেও প্রসারিত হয়। eres] বিহারে আচার্য 
শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষিত হইয়া এবং বৌদ্ধধর্মশান্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের 
জন্য ‘Sei’ উপাধি লাভ করিয়া: দীপঙ্কর দীর্ঘকাল yada | : 
বৌদ্ধশান্ত্র পাঠ করেন। বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য থাকাকালীন 
দীপঙ্কর তিব্বতের বৌদ্ধ রাজপরিবারের বিশেষ আমন্ত্রণে সেখানে 
গিয়াছিলেন। 

পালযুগে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম ক্রমশই বিকৃত হইয়া যায়। বৌদ্ধ 
সমাজে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ . প্রবল £হইরা উঠিল, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক 
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ভিত্তি শক্তিপূজার আড়ালে চাপ! পড়িয়া গেল । তান্ত্রিক সহজিয়। সাধুগণ 
বৌদ্ধধর্মকে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে প্রচার করিলেন | 
পালয়ুগে শিক্ষা-_বহুখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলির মাধ্যমে পালযুগে 
“শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল | ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত বিক্রমণীল মহা- 
বিহারে মোট ১০৭টি মঠ ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। (মোট ১১৪ জন 
: অধ্যাপক এই মহাবিগ্ঠালয়ে অধ্যাপনা করিতেন | SAR গুপ্ত, অতীশ 


সোমপুর মহাবিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ 
দীপ প্রভৃতি বাঙালী পণ্ডিত বিক্রমশীলের মহাচার্য ছিলেন | এখানে 
.. প্রায় ৩:০০ ছাত্রের অধ্যয়ন ও বসবাসের ব্যবস্থা ছিল । এই মহাবিগ্ঠালয়ে 
শিক্ষালাভ করিতে তিববত, নেপাল, সুবর্ণভুমি প্রভৃতি দূর দেশ হইতে ছাত্র 
আসিত। এখানে বৌদ্ধ ধর্সশান্ত্র, হিন্দু cea, চিকিৎসা শান্তর প্রভৃতি 
বিষয় পঠিত হইত। বিক্রমশীলের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র, এমন কি 
ভারতের বাহিরেও, বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল । শিক্ষার উন্নতিকলে 
“. পালরাজাদের আর টব মহান Fis হইল ওদস্তপুরী মহাঁবিহা'র 
স্থাপন॥ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ বৰ্মশাঞ্, দর্শন প্রভৃতি বিষয় পড়াইবার 
: সুব্যবস্থা! ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ. করিতে হইলে ছাত্রদের 


- FOL ভারত 3 ১১০ 
যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হইত । যোগ্যতার প্রমাণ দিলে তাহারা বিনা 
বেতনে পাঠ করিতে পারিত ৷ কিছুকাল পূর্বে ভূগর্ভ- হইতে উত্তর বঙ্গের 
অন্তর্গত পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
অন্য বিহারের মত দোমপুর বিহীরও ছিল আবাসিক | ব্বংসাবশেষের মধ্যে 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র সুত্র কক্ষ পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় এগুলি ছাত্র ও 
অধ্যাপকদের বসবাসের TIS ব্যবহৃত হইত 

পাল যুগের পাণ্ডিত্য-_পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাষা ও 
সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। শিক্ষিত সমাজের উচ্চস্তরে সংস্কৃত ভাষার 
একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। বাঙ্গালী পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহনের 
রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল | এতদ্যতীত, নবম-দশম শতক 
নাগাদই লোক্‌গীতির মাধ্যমে বাংল! ভাষার জন্ম By | পাল আসলে বৌদ্ধ 
আচার্ষগণ তান্ত্রিক সহজিয়।' ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পদাবলী রচনা করেন। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এইরূপ কতকগুলি চর্যাপদ সংগ্রহ করেন। 
Safer গানগুলিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে 
স্বীকৃত। এঁতিহাসিক কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন জন্ধ্যাকর নন্দী | - 


"তাহার রচিত 'রামচরিত” কাব্যতে কৈবর্ত বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক: পাল 


সিংহাসন পুনরুদ্ধারের বিবরণ থাকায় ইহার এঁতিহাসিক মূল্য বথেষ্ট আছে। 
পাল যুগের সর্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসাশীস্ত্রবিদ্দের মধ্যে ছিলেন 
চক্রপাণি দত্ত। তাহার রচিত “চিকিৎসা-সংগ্রহ' হইল ভারতীয় চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ ॥ 

.. সেনযুশের গুরুত্ব_দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পালবংশ হীনবল 
হইয়া পড়িলে বাংলায় সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন রাজাদের প্রায় 
দেড়শত বংসরের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট 
অধ্যায় । বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের ন্যায় দক্ষ ও ক্ষমতাশালী 
রাজন্থরর্গ রাজনৈতিক অরাজকতা দুর করিয়া, সমগ্র প্রদেশকে একটি 
সুসংহত, একাবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন । সেন 
রাজারা হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন প্রেরণা ও. জীবন: সঞ্চার 


করেন। 


১১১ ? মধ্য যুগের কথা 


দেনযুগে সমাজ £ শ্রেণীবিভাগ-_-সেন “আমলে কৃষি বাঙ্গালীর প্রধান 
উপজীবিকা হওয়ায় সমাজ ক্রমশঃ ভূমিনির্ভর ও কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িল 
এবং শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীরা সমাজের নিমনস্তরে স্থান পাইল | 

বর্ণবিভাগ-_কর্ণাটক ত্রান্মণবংশীয় সেনরাজারা ছিলেন অত্যন্ত নৈচিক 
ও গোঁড়া ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। . তাহাদের সক্রিয় 
সমর্থনে বাঙ্গালী সমাজ পৌরাণিক ব্ৰাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ 
নৃতনভাবে গঠিত হইল। ব্ৰাহ্মণ বর্ণের একাধিপত্য সেন যুগের একমাত্র: 
লক্ষ্য ছিল। সেন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণের। ' রাজপুরুষ হিসাবে দেখা" দিলেন, 
তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইল, তাহারা অগাধ জমির 
মালিক হইলেন। সেন-রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে Stat বর্ণ 
বিন্যাসের আদর্শ হইল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট | ত্রাহ্মণতান্ত্রিক 
বণব্যবস্থার শীর্ষে রহিলেন ব্রাহ্মণের! । তাহাদের পর রাষ্ট্রে কায়স্থদের 
প্রভাবই ছিল সর্বাধিক | বৈগ্যদেরও কিছু প্রভাব ছিল। ama সেন 
জাতিভেদকে মজবুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্-বর্ণের বিশেষ 
গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সামাজিক 
ব্যাপার, বিবাহ প্রভৃতিতে কুলীন সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ রীতিনীতি মানিয়। 
' চলিতে হইত। 

সেন যুগে ধর্ম_ ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের একাধিপত্যের আদর্শে গঠিত সেন রাষ্ট্রে 
STAD ধর্মের বিস্তার হইল এবং ত্রান্মণ্য দেবদেবীর পুজা, বিভিন্ন পৌরাণিক 
SOIR ও যাগযজ্ঞের GO বৃদ্ধি হইল । রাটী ও বারেন্দ ব্রাহ্মণের! 
বৈদিক বাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতি জানিতেন না বলিয়া বাহির হইতে 
Cire বৈদিক ব্রাহ্মণদের আন! হইল,। বল্লাল সেন নেপাল, ভুটান, 
আগ্মাকান প্রভৃতি দেশে হিন্দুধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। 

সেন পর্বে বাংলাদেশে জৈন ধর্মের কোন চিহ্ন পাওয়| যায় না ‘এবং 
বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবীর ee ক্রমশই হ্রাস পায়। বৌদ্ধ বিহারগুলির 
অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি লুগুপ্রায় হইল। েনরাজারা বৌদ্ধ, ধর্মের প্রতি 
বিরাগ ও তাচ্ছিল্য পোষণ করিতেন | ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম বাহ্মণ্য ধর্মের 


Tae Baqi গেল।. € (00 
৭4৮ বাসা 
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] তে 


মধ্যযুগে ভারত ॥ ১১২ 


সেন যুগের পাপ্ডিত্য-_-সেনযুগে বিদ্যা চর্চা অব্যাহত ছিল।বল্লাল দেন 
স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ 
করিয়া পাঁচখানি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে 
“দান্সাগর? ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ দুইটি এখনও -বিদ্ভমান ৷ বল্লালের গুরু 
এবং প্রেরণাদাতা অনিরুদ্ধ ভট্ট ছিলেন সে যুগের একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত। 
লম্মমণ সেন বিদ্যোৎসাহী, এবং সুকবি ছিলেন। তিনি পিতার রচিত 
অসমাপ্ত ‘অদ্তূতসাগর’ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। যে কয়জন বিশিষ্ট কৰি লক্ষ্মণ 
সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়| সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারা 
হইলেন CHM, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, শ্রীধর দাস ও - উমাপতি ধর | 
ধোয়ীর সংস্কৃত কাব্য 'পবনদূত' কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে . রচিত। 
কৰিশ্রেষ্ঠ জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করিয়| সরল সংস্কৃত ভাষার 
'শ্ীতগোবিন্দ' গীতিকাব্যটি রচনা করেন। ভাব ও সুরের মাধুর্ষের জন্য 
গীতগোবিন্দ আজও ভারতের সর্বত্র সমাদৃত হয়। লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ 


- ও ভারত-বিখ্যাত মনীষী, হুলায়ুধের রচিত 'ব্রাহ্মণ সবস্ব নামক ধর্ম গ্রন্থে 


বেদ মন্ত্র ও বৈদিক অনুষ্ঠানের ব্যাখা আছে । এক কথায়, পাল আমলে 
বাঙ্গালী প্রতিভার যে প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা! সেনযুগেও অব্যাহত 
fea | 


চতুর্থ পল্লিচ্ছছেদ | দক্ষিণ ভারত ( 35 হইতে দ্বাদশ শতাব্দী ) 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য খাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল ইহাদের মধ্যে চালুক্য রাজ্য 
প্রাচীনতম | যষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চালুক্য ও পল্পবশক্তির মধ্যে 
আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রতিদন্দিতা চলে। অতঃপর রাষ্ট্রকুট শক্তি 
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প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা করে। অবশেষে চোল শক্তি দক্ষিণ 
ভারতে প্ৰভুত্ব স্থাপন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উহা! বজায় রাখে-। 
চালুক্য শক্তির রাজনৈতিক. ইতিহাস-চালুক্য রাজ্যের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা" ছিলেন প্রথম পুলকেশী (৫৩০-৫৬৬ Az)! তিনি বর্তমান 
মহারাষ্ট্রের বিজাপুর জেলায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়| বাতাপি (আধুনিক 
বাদামি ) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন । অতঃপর মঙ্গলেশ (৫৯৭-৬১০?) 
মহারাষ্ট্রের রত্ুগিরি জেলা ও উত্তর দাক্ষিণাত্য জয় করেন | দ্বিতীয় গুলকেশী 
‘(৬২০-৬৪২ ) ছিলেন চালুক্য বংশের স্ববাপেক্ষ। পরাক্রান্ত রাজ। | দক্ষিণ 
গুজরাট, মালব, কোঙ্কন, মহাশুর প্রভৃতি অঞ্চল তিনি অধিকার করিরা- 
ছিলেন। তিনি পল্লব-রাজ মহেন্দ্রর্ণকে পরাজিত, করিয়া সৈন্যে পল্লব 
রাজধানী কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হন । : কাবেরী নদীর দক্ষিণস্থিত চোল, কেরল 
ও Ney রাজ্য তাহার প্রভু স্বীকার করিয়াছিল। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের 
এক বৃহৎ অংশে চালুক্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । পরাক্রান্ত কনৌজ-রাজ 
হ্বর্ধন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলে পুলকেশী তাহাকে পরাস্ত করেন | 
হিউয়েন-সাঙ, পুলকেশীর শক্তি ও Gay দেখিয়। বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুলকেশী পল্পব- রাজ নরসিংহবর্মণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন 
এবং বাতাপি পল্পববাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। 
কিছুকাল পরে পুলকেশীর উত্তরাধিকারী প্রথম বিক্রমাদিত্য ( ৬৫৫- 
৬৮১) পল্পবদেব পরাজিত করিয়! পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় 
বিক্ৰমাদিত্য ( ৭৩৩-৭৪৬ ) পল্লব-রাজধানী বিধ্বস্ত করেন এবং দক্ষিণ 
গুজরাট হইতে আরব আক্রমণকারীদিগকে. বিতাড়িত করেন | চোল, 
.. WS ও কেরলকাজগণ পুনরায় তাহার বশ্যত৷ স্বীকার করেন। কিন্ত দীর্ঘ- 
কালব্যাগী চালুক্য-পল্পব প্রতিদন্দিতার ফলে উভয় বংশের AS! হাস পায়। 
দ্বিতীয় কীতিবর্সপ,( (৭৪৬-৭৫৭) বাষ্্রকুটদের নিকট পরাজিত হইলে 
দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদের পরিবর্তে ALES প্রভুত্ব স্থাপিত হয় | 
চালুক্য সংস্কৃতি-_চালুক্য রাজগণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকত| করিতেন এবং 
মন্দির নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন। এই £ সময়েই পর্বত-গাত্র 
ক্ষোদিত করিয়া টিনা নির্মাণের রীতি স্প্রচলিত হয় । বাদামি, 
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সন্নিকটে ব্ৰাহ্মণ্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসগাঁকৃত কয়েকটি মনোরম গুহা- 


মন্দির নিগিত হয়৷ 5 ; - 
আইহোলের দুর্গ মন্দির... = | 
হইল চালুক্য স্থাপতোর oS 
অন্যতম সুপ্রাচীন উজ, 4 
নিদর্শন এই যুগের 
প্রস্তর মন্দির সমুহের 

| মধো সর্বাধিক উল্লেখ « /- 


BEEZ 


| যোগ্য: সঙ্গমেশ্বর এবং 
| বিরপাক্ষদেবের মন্দির j j 
দুইটি ৷ বাদামির গুহা- -  আইহোলের দুর্গা মন্দির ; 
মন্দির গুলিতে ভাস্কর্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন আজিও, বিদ্যমান | অজস্তার 
গুহাগাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র সম্ভবতঃ চালুক্য যুগেরই সৃষ্টি । 
পল্পৰ শক্তির রাভ্তনৈতিক ইতিহাস__সম্ভবতঃ খরীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 
‘সুদূর দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে পল্পব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লবগণ 
[দীৰ্ঘকাল দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করিয়া কিছুকাল সার্বভৌম অধিকার ভোগ 
করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে পল্পব-রাজ সিংহবিফ্ণু অবনিসিংহ 
কাবেরী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন৷ তাহার উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রবর্ষণের 
(৬০০-৬৩০ খ্ৰীঃ) রাজত্বকালে পল্লব-চালুক্য প্ৰতিদ্বন্দিতা Sts আকার ধারণ 
করে। নরসিংহবর্মণ (৬৩০-৬৬৮) পুলকেশীকে ক্রমান্বয়ে তিনবার 
; পরাজিত করিয়া এবং চালুক্য-রাজধানী বাতাপি অধিকার করিয়া পিতার 
পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে হিউয়েন্ন সাঙ 
পল্পব-রাজ্য ভ্রমণ করিয়া ইহার অধিপতি ও জনগণের বিশেষ প্রশংসা 
করির। গিয়াছেন। পরমেশ্বরবর্মণের (৬৭০-১৯৫) রাজত্বকালে পল্পব- 
চালুক্য প্রতিদন্দিত৷ পুনরায় দেখা ora | নন্দীবর্মণের ( ৭৩০--৭৯৫ ): 
আমলে পল্পব-রাজধানী কাঞ্চী সাময়িকভাবে চালুক্যদের অধিকারতুক্ত হয়। 
অবশেষে vee SRI চোলরাজ প্রথম আদিত্য অপরাছিতবর্মণকে 


পরাজিত AN পল্পব-রাজ্য অধিকার করেন! 


০১৫৮7 মধ্য যুগের কথা 


পল্পবযুগের শিল্প-_পল্পব রাজগণের পুষ্ঠপোষরুতাঁয় দক্ষিণ ভারতে 
স্থাপত্য ও ভাস্বর্ধ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগেই 


মহাবলিপুরমের মন্দির 
পাথর কাটিয়া মন্দির গঠনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। মহাবলিপুরমের 
বিশাল মন্দির নিগিত হইয়াছিল নরসিহ বর্মণের সময়ে | তিনিই রথের) 
আকৃতিবিশি্ট সাতটি অনুপম মন্দির নির্সাণ করাইয়াছিলেন। মহাবলি- 
1... পুরমের মন্দিরগাত্রে খোদিত 
সুন্দর মুততিগুলি পল্লব, 
ভাস্কর্যের উৎকর্ষতার 
নিদর্শন। . পাথর কুঁদিয়া 
যেরূপ দক্ষতার সহিত পল্লব 
শিল্পীগণ মর্ত্যে গঙ্গাবতরণের 
উহ sme সমগ্র দৃশ্যটি রেখাঙ্কিত 
পর্বতগাত্রে খোঁদত শিল্প কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা 
শিল্পরসিক সমাজে অকুণ omen লাভ করিয়াছে। কাঞ্চা এবং অন্যান্য 
হানে পল্লব রাজগণের fiw বহু সুদৃশ্য মন্দির তাহাদের শিল্পানুরাগের . 
এবং ধর্ম-প্রাণতার পরিচয় দেয় | + . 
চোল শক্তি $ জামুদ্রিক দিখ্রিজয়-_-অশোকের সময়ে দ্রাবিড় দেশে 
যে চারটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজা ছিল তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 


১ 
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ছিল চোল রাজ্য । কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দাক্ষিণাত্যে পল্লব 
প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার চোল রাজ্যের প্রভাব হাস পার । নবম শতাব্দীতে 
বিজরালয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে চোল শক্তির পুনরুথান ঘটে। 'পরাস্তকের 
(৯০৭-৯৫৫) রাজত্বকালে চোল রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তিনি 
সিংহল আক্রমণ করিয়া বিফল হন। চোল বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার 
করিলেন প্রথম রাজরাজ ( ৯৮৫-১০১৬) | তিনি কেরল-রাজ্য, পাণু-রাজ্য 
ও মহীশুরের কিয়দংশ অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ জয় করেন। 
রাজরাজ সমুদ্রপথে ক্ষমতা বিস্তারের এবং ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়ার 
অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে আনিবার আধিক গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিয়া 
পিংহলের উত্তরাংশ এবং লাক্ষাদ্বীপ, ও মালদ্বীপ অধিকার করেন। এইরূপে 
চোল alates আংশিকভাবে সামুদ্রিক রূপ ধারণ করিল । পরবর্তী চোল- 
রাজ প্রথম 'রাজেক্(১০১৬-১০৪৪) চোল-সাঘ্রাজ্যকে গৌরবের উচ্চতম 
শিখরে স্থাপিত করিয়াছিলেন । তিনি সমগ্র সিংহল অধিকার করেন 
এবং TYRE রাজগণের মত আর্ধাবর্তেপ্রতুত বিস্তারে প্রয়াসী হন। দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযান হইল রাজেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া ও দক্ষিণ চীনের সহিত ভারতের লাভজনক বাণিজ্য করায়ন্ত 
করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার পরাক্রান্ত নৌ-বাহিনীর সাহায্যে আন্দা- 
মান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের কতকাংশ এবং Atal ও মালয়ের 
কিয়দংশ অধিকার করেন। ভারতের আর কোন প্লাজা সমুদ্রপথে এতদূর 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই আধিপত্য ছিল 
ক্ষণস্থায়ী । কুলোতুঙ্গের (১০৭*-১১২২ ) আমলে সাগরপারে অধিকৃত 
রাজাগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাগ্ম ! অতঃপর পাণ্যদের আক্রমণে চোল রাজ্যের 


দুর্বলতার সুযোগে উহার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও করদ রাজাগণ ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন | 


— 


| 


দ্ৰাদশ Stent | বাহিরের জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ 
নল হলের জগতের ARS ভারতের যোগাযোগ 


ভূনিকা--অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্য-বিস্তার, বসতি স্থাপন 
এবং সাংস্কৃতিক: আদান-প্রদানের মাধ্যমে বহিজগতের সহিত ভারতের 
নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে পশ্চিম ও মধ্য- 


ESS 


pps 


এশিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল | 
উদ পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে দূত প্রেরণ 
করিরাছিলেন। Ay প্রথম শতকের শেষভাগে জনৈক গ্রীক নাবিক 
অলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাহার রচিত ‘পেরিপ্লাস’ ate হইতে 


AMD অশোক ধর্ম প্রচারের 
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' ভারতের সহিত. রোমান সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা জান! 


যায়। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার 
কয়েকটি দেশে বৌদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম সুপ্রচলিত ছিল। 


ভারত ও মধ্য এশির়া-_কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিরা 
বৌদ্ধ ধর্স গ্রহণ করে | করি সেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্বকে প্রেরণ করেন। বহু ভারতীয় খোটান অঞ্চলে 


, _বনতি স্থাপন করে । সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ মধ্য এশিয়ার পথ 


অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশকালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করেন ৷ বিখ্যাত পণ্ডিত স্তার অরেল স্টাইন মধ্য 
এশিয়ায় যে সকল: _প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে আছে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ধ্বংসীবশেষ, বুদ্ধমুতি ও ত্রাহ্মণ্য 
দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় ভাষা ও অক্ষরে লিখিত বহু পুস্তকের 
পাণ্ডুলিপি॥ খোঁটানে যে সকল পাণ্ডুলিপি rest গিয়াছে তাহ প্রায় 
দেড় হইতে ছুই হাজার বদর আগেকার । এইগুলি খরোষচ্ঠি' অক্ষরে লেখা 
বুদ্ধের ধর্মোপদেশের সারাংশ । খোটানের অদূরে সংস্কৃতে লেখা 
চিকিৎসাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গ্রিয়াছে। সুতরাং খোটান, কুচা প্রভৃতি 
অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার-প্রসার সন্দেহাতীত | 


ভারত ও পূর্ব এশিযা_মধা এশিয়া হইতে বৌদ্ধ ধম চীনদেশে 
প্রসারিত হয় । বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন চৈনিক সভ্যতাকে 
বিশেষ প্রভাবিত করে | বৌদ্ধ ধৰ্মপুস্তক ও মৃতি সংগ্রহের জন্য.।এবং 
ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু চীন! ধর্মোত্দাহী 
ব্যক্তি স্থলপথে ও জলপথে ভারতে আগমন করেন | ফা-হিয়েন; হিউক্সেন 
সাঁউ ও ইৎ-দিং-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ FA মাতঙ্গ, 
কুমারজীব, পরমার্থ প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণও ধর্ম প্রচারের জন্য চীনে 
গিয়াছিলেন। কুমারজীব চৈনিক ভাষায় অস্থঘোষ, নাগা্জুন_ও.বন্ুবন্ধুর 
রন্থথলি অনুবাদ করেন। ভারত এব চীনের মধ্যে রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক সম্বন্ধও ছিল। চীন হইতে বৌদ্ধ ধর্স কোরিয়। ও-জ্বাপানে। 


১১৯ মধ্য যুগের কথা 


প্রচারিত হয়। গত দেড় হাজার: বৎসরে বৌদ্ধ ধর্ম চীন ও জাপান এই 
উভয় দেশের সভ্যতাকেই ang প্রভাবিত করিয়াছে। 

ভারত ও তিব্বত- সপ্তম শতাব্দীতে রাজা সান গাম্পো তিধবতে 
বোধ ধর্মের ও খোটানে প্রচলিত ভারতীয় অক্ষরের প্রবর্তন করেন | পাল 
রাজাদের সহিত তিববতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহারা তিব্বতীয় বৌদ্ধ 
ধর্মের সংস্কার সাধনে সহয়তা করেন। অসংখ্য তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু 
নালন্দা, ও বিক্রমশীলার অধ্যয়ন করিতেন এবং অতীশ দীপঙ্কর ( একাদশ 
শতাব্দী প্রমুখ বহু ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিক ও শ্রমণ তিববতে বৌদ্ধ ধৰ্ম 
“প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাহার অনুপ্রেরণায় বহু মূল বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্রন্থ 
তিববতী ভাষায় অনুদিত 271 আজও তিববতীরা দীপক্করকে দেবতার 
স্যায় ভক্তি করে। ‘ 

ভারত ও সিংহল__দেবানাং fag তিস্সের রাজত্বকালে অশোক 
কতৃক প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন্ন। সিংহলী 
ভাষা আৰ্য ও দ্রাবিড় ভাষার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত । সিংহলের 
অন্ুরাধাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক সম্যক্‌ প্রভাব 
লক্ষিত হয় | এ 

দক্ষিণ পূর্ত এশিয়ার কথা স্থলপথে বিস্তৃত হয় ভারতের সাংস্কৃতিক 
ও ধায় ভাব, সমুদ্ৰযোগে প্রসারিত হয় উহার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক প্রভাব | বহু ছোট-বড় দেশ ও দ্বীপ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 

. অবস্থিত। প্রাচীনকালে ভারতীয়গণ এই অঞ্চলকে স্থবর্ণভূমি নামে 

অভিহিত করে। ইহার উর্বর মাটি ও প্রচুর খনিজ সম্পদের GIS বোধহয় 
এই নামকরণ By | 

ভারত ও ভ্রন্মদেশ-_ত্রহ্মদেশীয় কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধদেবের সময় 
হইতে ভারতের সহিত বর্মদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। Ay প্রথম 
শতাব্দীর পূর্বেই সম্ভবতঃ SIT উপকূলে এবং অভ্যন্তরে বহু ভারতীয় 
বদতি ও উপনিরেশ স্থাপন করিয়াছিল । শ্রীক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দুরাজগণ 
স্থাপন করেন । মধ্য Sem অবস্থিত পাঁগীন রাজ্যের বিখ্যাত রাজা 
নাক পরচারকের wat ‘esate? ( হীনযান ) বৌদ্ধ ধৰ্মে 
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দীক্ষিত: হইয়া এঁ ধৰ্ম প্রচারে সহায়তা করেন। - এই রাজ্যে অবস্থিত 
আনন্দ মন্দিরের গঠন প্রণালী ও শিল্পকার্য দেখিয়া মনে হয় যে উহা: 
ভারতীয় স্থপতিদের দ্বারাই fare হইয়াছিল । বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত ভারতী. . 
শৈব, বৈষ্ণৰ ও তান্ত্রিক ধর্মমত ত্রন্মের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে। 
পালি ভাষার সহিত ত্রহ্মদেশীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ব্রন্মের লিপি, 
ভারতীয় লিপির পরিবর্তিত রূপ । এক কথায় ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি ও 
সভ্যতা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ৷ 
ভারত ও শ্যাম__সম্ভবতঃ Bela দ্বিতীয় শতাব্দীতে শ্যাম রাজ্যের সহিত 

ভারতের সংযোগ স্থাপিত 2A | ভারতীয়গণ শ্যামরাজ্যে কয়েকটি উপনিবেশ 
স্থাপন করে। কিংবদন্তী অনুযায়ী মগধ হইতে. এই রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচারিত হইয়াছিল | ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যেও শ্যামদেশে বদ্ধমূল 
হয়। ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে চীন হইতে আগত ‘তাই’ জাতি শ্যামদেশে 
আধিপত্য স্থাপন করিয়া! বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। আজও এই দেশে হীনযান 
বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। - 

' ভারত ও স্বর্ণভূমির অন্যান্য দেশসমূহ £ ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব 
_ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সমৃদ্ধ দেশগুলির সহিত খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর 
প্রা্কালেই: ভারতের ঘনিষ্ঠ রাণিজ্যিক সম্পর্ক fer দ্বিতীয় ও পঞ্চম. 
শতাব্দীর অন্তর্বতাঁ সময়ে মালয় উপদ্বীপ, কান্বোডিয়া, আনাম এবং সুমাত্রা, 
জাভা, বলি ও বোণিও দ্বীপগুলিতে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় | 
শান্তিপূর্ণ বসতি স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম, সামাজিক “আচার ও 
রীতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতি এই 'সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত হয় । এখনও 
মালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া মায়। খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জুমাত্রীয় 

শ্রীবিজয় নামে একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে ইহা! বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ইৎ- 
fae এই রাজ্যটিকে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
সুমাত্রায় হিন্দু জাতিভেদ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোণিয়ো দ্বীপে - 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মই ছিল প্রধান ধর্ম এবং ব্রাহ্মণের! জনসংখ্যার একটি প্রধান 


x 


e 


১২১ মধ্য যুগের কথা 


“ অংশ ছিল। সেখানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত" অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে | 
বলি দ্বীপে ব্ৰহ্মণ্য ধর্মের সহিত বোদ্ধধর্মও প্রচলিত ছিল। এখানে 
গণেশ, ব্রন ইত্যাদির মুণি আবিষ্কৃত হইরাছে। পূর্বভারতীয় হজের 
মধ্যে একমাত্র বলি দ্বীপে হিন্দুধর্ম এখনও Aisa আছে। 

শৈলেন্দ্ৰ সাত্ৰাজ্য_খ্ষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
শৈলেন্দরবতরীয় বৌদ্ধরাজগণের অধীনে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। 
মালয় উপদ্বীপ- এবং সুমাত্রা। জাভা, বলি, বোণিয়ে। প্রভৃতি হিন্দু দ্বীপগুলি 
এই সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল । আরব বণিকগণ: শৈলেন্দ্র সাআজাজ্যের 
সমৃদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ fatal গিরাছেন। নবম শতাব্দীতে. জাভা 
স্বাধীন seq at) একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ 

. ব্লাজেন্দ্র পরাক্রান্ত নৌবাহিনীর সাহায্যে শৈলেন্দ্র রাজগণকে পরাভূত 

কনিয়া সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে এবং মালয় উপদ্বীপের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে 

চোল কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। দ্বাদশ : শতাব্দীতে চোল কর্তৃত্বের অবসান 

২ হইলেও ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে ব্যর্থ সিংহল অভিযানের ফলে শৈলেন্দর 

সাআজ্যের পতন হয়। 

বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় শৈলেন্দ্র রাজগণ মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন। রাজা রালপুত্রদেব পাল Aare 


|] 


+ বরবুছুর স্তুপ, জাভা 
দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিয়। নালন্বায় একটি মঠ নির্মাণ করেন | 
কুমারঘোষ নামক বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজগণের ধর্সোপদেষ্টা 


বাহিরের জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ ১২২ 


ছিলেন । চুণলেন্দ্র রাজগণ শিল্পের রিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | aa 
অপুর্ব বরবুছুর ভূপ তাহাদের শিল্পানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে; আজও 
বিরাজমান ৷ বরবুগুরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল, এবং ইহার মোট 


‘_ আয়তন ছিল চার শত বর্গফুট । এই মন্দিরের স্তরে স্তরে এবং মন্দির গাত্রে 


অসংখা ভাস্কর্য ও বুদ্ধমূতি ভারত ও জাভার শিল্পকলার সমন্বয়ের এক অতি 
সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজও বিবেচিত হয় । কোন কোন লেখকের মতে 
বরবুহুরের স্তুপ বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য | . 

মজপহিত stata : শতাব্দীর শেষভাগে ' শৈলেন্দ 


‘ সাম্রাজ্যের পতনের পর আর একটি বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুথান হয়। 


‘জাভা দ্বীপের মজ্গপহিত শহর ছিল ইহার রাজধানী এবং ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় age এই সাত্রাজ্যের অন্তভূক্তি 
হয়। ষোড়শ শতাব্দীর wala ইসলাম শক্তির অগ্রগতিতে মজপহিত 
রাজ্যের পতন হয়। | 
জাভায় ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে । অদ্যাপি 

সেখানে অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও সংস্কৃত পুস্তকের ' 
পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। রামায়ণ ও 
মহাভারত জাভাবাসীদের . নিকট ও 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল: 
তাহাদের ধর্মজীবনে ও সাহিত্য এই 
মহাকাব্য দ্ইটির অসামান্য প্রভাব 
দেখা যায়। জাভায় হিন্দু জাতিভেদ 
প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও অসবর্ণ ধন্র্ধারী রাম ( জাভা) 
বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল না এবং অক্পৃশ্যতার প্রচলন ছিল না! | 

চম্পা রাজ্য-_ইন্দো-চীনের দুইটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যের মধ্যে বর্তমান 
আনামের অন্তভুক্তি চম্পা রাজ্য খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত 
চম্পার রাজারা যথেষ্ট পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করেন.। ষোড়শ শতাব্দীতে 
মোঙ্গল আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংপ্রাপ্ত হয়।, চম্পায় ভারতীয় 


১২৩ মধ্য যুগের কথা 


সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় । হিন্দু সমাজ্জরীতি অনুসারে 
চম্পার সামাজিক ব্যবস্থারও ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ স্তরে । সংস্কৃত 
ছিল সরকারী ভাষা । দেবদেবীর মধ্যে শিবের প্রাধান্ত ছিল। চম্পা 
রাজ্যে প্রাপ্ত সে যুগের PD হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজিও 
ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিতেছে | 

কন্ুজ দেশ__খ্ৰীষ্টীয় প্রথম বা! দ্বিতীয় শতকে কৌণ্ডিম্ত নামক এক 
ভারতীয় দক্ষিণ কাঞ্ধোডিয়ার ফু-নান নামক হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন | 
কালক্রমে এ রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভারত হইতে আগত 
সহআধিক ব্ৰাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র শাস্ত্গ্রন্থের 
অধ্যয়ন ও আলোচন! করিতেন | ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফু-নানের পতনের পর 
শক্তিশালী কম্ব,জ রাজ্য স্থাপিত হয়| Fae রাজধানী ছিল যশোধরপুর: 
বর্তমান অক্কোরখোম | চরম উন্নতির যুগে কন্বুজ সাআজ্য কাম্বোডিয়া' 
ব্যতীত কোচীন, চীন, লাওস, শ্যাম, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও তাই জাতির আক্রমণে এই 


saa! আক্ষোরভাটের মন্দির 
সাঘ্রাজ্যের অবসান হয়| সংস্কৃত ভাষা, জাতিভেদ প্রথা, ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্্যগুলি কম্ব,জরাজ্যে প্রচলিত ছিল। 
বশোধরপুরের নিকটে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসগাঁকৃত আক্কোরভাটের প্রসিদ্ধ 
মন্দির হিন্দু শিল্পোৎকর্ষের এক 'অপূর্ব নিদর্শন | ২১৩ ফুট উচ্চ, উ মাইল 
* দীর্ঘ এবং অর্ধ মাইল প্রশস্ত এই সুবৃহৎ মন্দিরটি পৃথিবীর অন্যতম: বিস্ময়, 


বাহিরের জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ Pen AS 


সন্দেহ নাই। বহু চূড়া ও গন্থুজযুক্ত এই মন্দিরটির রে স্তরে 
বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য আছে। বিখ্যাত রাজা aay জয়বর্সণ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত আঙ্কোরখোঁম নগরের ধ্ংসা- 
বশেষ হইতে ইহা! সুস্পষ্ট বোঝা যায় 
A, নগরটি অতি সুন্দর পরিকল্পনা 
/ অনুযায়ী নিশ্সিত হইয়াছিল।' ইহা! একটি 
প্রশস্ত পরিখা ও উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর 
দ্বারা বেষ্টিত fer! সুদৃশ্য মন্দির ও = 
প্রাসাদ, চমৎকার তোরণ, প্রশস্ত বেয়ন মন্দিরের গাধের চিত্র 
রাজপথ ও পুঞ্ধরিণী নগরীর শোভা বর্ধন করিত। নগরীর কেন্দ্রস্থলে 
অবস্থিত ছিল সুন্দর ও আকৃতিতে পিরামিডের সদৃশ বেরন মন্দিরটি | 
মন্দিরের গন্বজগুলিতে অসংখ্য সুন্দর শিবমূ্তি খোদিত, আছে। এক 
কথায়, যশোধ্রপুর সে যুগে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নগর ছিল। 
বৃহত্তর ভারত--ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতের প্রাচীর ও দুই 
দিকে সমুদ্র রহিলেও ভারতীয় বসতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এশিয়ায় বিস্তৃত 
হইয়া এক বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় 
সভ্যতা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় । সর্বত্র সস্কৃত ভাষ৷ ও সাহিত্যের চর্চী 
হইত এবং. ভারতীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধৰ্ম 
এবং ভারতীয় আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি এই দেশীয় লোকেরা 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। হাজার হাজার দেবদেবীর মূর্তি, শত শত মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পকল! দক্ষিণ-পূর্ব 


এশিয়ায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 
ro , ২ 


অ্লোদশা অন্যান “দিল্লীর সুলতানী শীসন (১২০৬-১৫২৬ ) 


ভারতে তুর্ক-আফগান শক্তির  অভ্যুদর়--একাদশ শতাব্দীতে 
আহগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুকী শাসক মামুদ (৯৯৮১০৩০) সতের 
বার ভারত আক্রমণ করিয়া অনেক শহর ও মন্দির লুণ্ঠন করেন এবং বহু 
ধনরড লাভ করেন। যদিও সুলতান মামু ভারতে স্থায়ী রাজ্য বিস্তারের 


ম. যু. ক. VI 


১২৫ মধ্য যুগের কথা 


চেষ্টা করেন ‘নাই, তথাপি তাহার অভিযানের কলে পাঞ্জাবে get 
আধিপত্য স্থাপিত হর এবং উত্তর ভারতীয় রাজ্যসমূহ দুর্বল হইয়া পড়িলে 
ভারতে মুসলমান aye প্রতিষ্ঠার পথ BI হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে 
গজনীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘোর রাজ্যের পারসিক বংশোদ্ভূত মহম্মদ সিন্ধু ও গঙ্গার 
উপত্যকায় FAO ATS স্থাপন করেন। মহন্মদ ঘোরী ( ১১৭৩- 
১২০৬) মামুদের ন্যায় aaa ছিলেন ' না, : ছলে-বলে-কৌশলে 
. হিন্দুদের পরাস্ত করিয়া ভারত বিজয়ই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য | 

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার সর্বাপেক্ষা, পরাক্রান্ত তুকা ক্রীতদাস 
কুতব্উদ্দীন দিল্লীতে AY স্থাপন করেন (১২০৬-১০) এবং তিনিই 
ভারতের প্রথম মুসলমান স্থলতানরূপে পরিচিত । কুতবউদ্দীন ও আরে! 
 ছুইজন ইলবাঁরি Sst স্থুলতান জীবনের প্রান্্ন্ত ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়! 
এই বংশকে বলা হয় দাস বংশ (১২০৬-৯০)। রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে রাজ্য 
৷ সংরক্ষণই ছিল এই বংশের প্রকৃত $লক্ষ্য | 
দিল্লীর স্ুলতানী সাআ্াজ্যবাদের ' বলিষ্ঠ 
রূপকার ছিলেন gel জাতীয় খলজী 
বংশের (১২৯০-১৩২০ ) আলাউদ্দীন IG y 
(১২৯৬-১৩১৬)। তিনি : Meaty We 
আলেকজাগারের ন্যায় : বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন -. A 
দেখিতেন। উত্তর ভারতে তিনি একে 
একে গুজরাট, রন্থস্তোর, চিতোর, মালব 97 
ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। দাক্ষিণাত্য আলাউদ্দীন খলজী 
তু্কা সাস্রাজ্য বিস্তার আলাউদ্দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। দাক্ষিণাত্যে তাহার 
রাজ্যবিস্তারের মূলে ছিল একদিকে ছুন্িবার এঁশ্বর্যের লৌভ, অপরদিকে - 
সাআ্জ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ঞ! | দাক্ষিণাত্য অভিযানের নায়ক সেনাপতি কাফুর 
দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মাছুরা রাজ্যগুলি জয় করিলে মুসলমান 
শাসকগণের মধ্যে আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য 
স্থাপন করেন। 

করৌন। তুকীবংশীয় তৃঘলকদের রাজত্বকালে (১৩২০-১৪১৩) SF 


দিলীর কুলতানী শাসন £ ১২৬ 


আফগান শক্তির পতনের সুচনা হয় । গির়ান্মুদ্দীনের সময় বরঙ্গল ও বাংলার 
পূর্বাঞ্চল দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয় | কিন্তু অনন্য গুণসম্পন্ন অথচ 


{ বাস্তব বুদ্ধিবঞ্জিত মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে (১৩২৫-৫১) তুকী সাত্রাজ্য 
পতনের পথে অগ্রপর হয়। তিনি কাংড। অঞ্চলের বিখ্যাত নগরকোট দুর্গ 
অধিকার এবং কুমায়ুন পর্ধতমালার অন্তর্গত. কারাচল অঞ্চলে আধিপত্য 
স্থাপন করিলেও দক্ষিণ ভারতের মাবার রাজ্য, পূর্ববঙ্গ ও গুজরাট স্বাধীন 
হইয়া aa) ফিরোজ তৃঘলক বাংলা ও দিন্ধুদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে সুলতান 
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১২৭ } মধ্য যুগের কথা 


শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হন। অতঃপর চাগ-তাই তুকাঁ নায়ক 
তৈমুরের ভয়াবহ আক্রমণে ( ১৩৯৮-৯৯) Quay সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিনষ্ট 
হয়, যদিও. সুলতান মামুদের হ্যায় 
তাহারও প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের 
way AoA! অচিরে সৈয়দ ও লোদী 
বংশ ক্রমান্বয়ে ( ১৪১৪-১৫২৬ ) দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করে--লোদীরাই 
দিলীর প্রথম আফগান রাজবংশ. 
লোদীর! ACM শাসনের হৃত গৌরব 
কিছুটা উদ্ধার করে। কিন্তু পাণিপথের 
যুদ্ধে (১৫২৬) সুলতান ইব্রাহিম caret 
কাবুলের অধিপতি বাবরের নিকট 
পরাজিত ও নিহত হইলে আফগান প্রভৃত্বের ও তিন শতাবদীকাল স্থায়ী 
সলতানী শাসনের অবদান ঘটে | | 4 
| জনা যুগের রাষ্ট্রনীতি ইসলাম ধর্মের . 
রর ত পরিচালিত হইত। তাই এই রাষ্ট্রে মুদলমান : 
uly GAY বা. উলেমা স্বভাবতই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
ATS] ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিত। দমন এবং বিধর্মীদের ধর্মান্তর- 
রণ মুগল মান রাষ্ট্রের দায়িত্বরপে চিহ্নিত ইয়। স্থলতানী রাষ্ট্রে অমুসলমান 
sae fe বা আশ্রিত বল! হইত, অৰ্থাৎ কতকগরল as 
সূর্তথলির অন্যতম ছিল জিজিয়া কর দান। এইভাবে অধিকাংশ _তুর্ক- 
নাইস পক সী হিন্দী নীতি অনুসরণ করিয়া হিলের 
A নিপীড়ন-নির্যাতন, করিতেন । করভারে প্রগীডিত ও উচ্চপদ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া হিন্দুরা fea ও রিক্ত-হস্ত হয় এবং আপন রাজনৈতিক 
প্রতিভা বিকাশের স্থুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ছা 
এইডা হা শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো পরিবর্তন করে 
at স্ব 
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দিলীর হুলতানী শাসন : ১২৮ 


এবং ‘ওয়াজির’ ( মুখ্যমন্ত্রী ) প্রমুখ মন্ত্রীদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা 
করিতেন। ভুমি-রাজ্রস্ব (খারাজ' ) ছিল রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস, 
ইহার পরিমাণ ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ বা অর্ধাংশ |. ইসলামের 
পবিত্র আইন অনুযায়ী সুলতান খারাজ ও জিজির়া ব্যতীত জনগণের উপর 
খাসা” (Ie হৃত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ) ও “জাকত (ধর্মীয় কর) 
| করসমুহ আরোপ করিতেন | 
| বিচার বিভাগ ছিল স্থুলতানী শাসনব্যবস্থা দুর্বলতম বিভাগ | 
@ কাজীর! (বিচারক) পবিত্র কোরান অনুযায়ী মুসলমানদের বিচার 
করিতেন, অসুসলমানদের বিচার হইত তাহাদের নিজস্ব আইন অনুসারে | 
বিচার ছিল সংক্ষিপ্ত, শাস্তি কঠোর এবং সর্বত্র একই বিচার পদ্ধতির প্রচলন 
ye feral! স্ুলতানেরা রাজকোষ হইতে ক্ষুদ্র স্থায়ী সেনাদল পোষণ 
| করিতেন ; সেনাবাহিনীর প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও 
| ইক্তাদারের প্রেরিত সৈহ্োরাঁ। এই বাহিনী অশ্বারোহী ও পদাতিক 
শ সৈন্য এবং হস্তীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। বিভিন্ন জাতির সংগ্রহে গঠিত 
স্থলতামী বাহিনীতে এক্যের অভাব ছিল। 

নিয়মিত করদান ও যুদ্ধে সুলতানকে সাহায্যদানের বিনি বিজিত 
রাজপুত রাষ্টরগুলির স্বায়ভ্তশাসনের অধিকার স্থলতানী রাজ্যে বজায় ছিল। 
রাজ্যের বাকী অংশ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রদেশে 'যুক্তি'রা 
রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন, প্রদেশগুলি আবার পরগণা ও গ্রামে 
বিভক্ত fer! get শাসন সত্বেও প্রাচীন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি 
টিকিয়া যায় । 

সামাজিক জীবন-_স্থলতানী যুগের সামাজিক অবস্থা। মোটেও সম্ভোষ- 
| জনক ছিল a) একদিকে দেশের ধনী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ শাসন 
. ক্ষমতীয় অধিষ্ঠিত মুসলমান আমীর-ওমরাহ, জায়গীরদার ও উলেম। শ্রেণীর 
| লোক সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী ছিল এবং বিলাস-ব্যসনে জীবন নির্বাহ 
| করিত! অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান-ছিল্‌ খুবই নিম্ন। 
| সাধারণ লোক, বিশেষতঃ কৃষকগণ, করভারে জর্জরিত ছিল। স্থুলতানী 
| শাদন ব্যবস্থা ছিল ৈরাচারী ও ধর্মভিত্তিক । তাই সমাজে উলেম| ও 
| ¥ wren y sora Gama 2:65 আহি ১৬ yt Semcon orf 
| বিবি 
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অভিজাত শ্রেণী সব সুযোগ স্থুৰিধা ভোগ করিত। মুপলমান অভিজাত 
শ্রেণী বেতনের পরিবর্তে ইক্তা বা ভূমির উপর অধিকার লাভ করিত। 
তাই আমীর-ওমরাহগণের হস্তে প্রচুর অর্থ আসিয়াছিল। রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু 
হিন্দু জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল | বিজাতীর ও বিধর্মী শাসকদের অত্যাচার র হইতে আত্মরক্ষার 
জগ হিন্দু সমাজে ক্রমে নানা সামাজিক সঙ্কী তার উদ্ভব হয়, । এই সময়ে 
হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়াছিল এবং হিন্দু নারীকে রক্ষা 
করিবার জন্য ব্যাপকভাবে বাল্যবিবাহ ও পর্দা প্রথার প্রচলন: হয় | তবে 
সাধারণভাবে; এই যুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নারীর স্থান 
গৌরবজনক ছিল না? সকল শ্রেণীর লোকেই কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান 
অধিকতর কাম্য মনে করিত। আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে কৃষক ও 
শ্রমজীবী শ্রেণীর স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকিলেও নারীরা 
শাধারণতঃ পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। স্থলতানী আমলের 
সামাজিক অবস্থার আর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক ছিল ক্রীতদ্বাস প্রথার 
ব্যাপক প্রচলন । ক্রীতদাস-পোষণের মধ্য দিয়! মুসলমান অভিজাত 
“দায়ের গৌরব ও মর্ধাদা বৃদ্ধি হইত। তবে বহু ক্রীতদাস আপন 
নৈপুণ্য দ্বারা রাষ্ট্রে উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিল, এমনকি সুলতানের পদও 
অলঙ্কৃত করিয়াছিল | - 

অর্থ নৈতিক জীবন প্রাচীনকালের ন্যায় স্থলতানী যুগে কৃষিই ছিল 
ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিন্তি। তথাপি এই যুগে শিল্প ও 
বাণিজ্যের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হয়। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কুটার ও 
সুদ্রায়তন শিল্প প্রসার লাভ করে। ইহাদের মধ্যে বন্ত্রশিল্প। ধাতুশিল্প, 
চ্শিল্প ও কাগজ নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য | রাজসভার প্রয়োজনের তাগিদে 


“কারের নিজম্ব কারখানা! ছিল। বিভিন্ন বণিক-সভ্ব ও শিল্প-সঞ্বগুলি . 


দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিত। অর্থনৈতিক দিক দিয়! ভারতের 
গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। স্ুলতানী আমলে ভারতের অন্তর্দেশীয় ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নত ছিল। জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, 
পূর্ব আফ্রিকা ও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য চলিত, এবং স্থলপথে মধ্য- 


@, 
} 


| 
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এশিয়ার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । ভারত 
একদিকে অশ্ব ও নানাবিধ বিলাস-সামগ্রী' আমদানী করিত, অন্যদিকে কৃষি 
ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিত। বাংলাদেশ ও গুজরাটের বন্দরগুলি 
হইতেই ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের আদান-প্রদান হইত ৷ 

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ৪ সংঘর্ষের পর সমন্বয়_প্রাচীনকাল হইতে বহু 
বৈদেশিক জাতি বাহুবলে ‘ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে । অথচ কিছু- 


কালের মধ্যেই তাহারা! ভারতীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমান 


আক্রমণকারীগণ হিন্দূমমাজের অঙ্গীভূত হয় নাই । তাহারা আপন ধর্ম 


. ও ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির zea সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল। পৌত্তলিক 


হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামের মূলগত পার্থক্য ছিল। ইসলাম হিন্দুধর্মের 
দার্শনিক ভিত্তি ও সামাজিক সংগঠন অস্বীকার করিল। হিন্দু সমাজেও 
অনুদারতা৷ ও সঙ্কী্ণতা প্রবেশ করিয়াছিল | মুসলমান আক্রমণকারীগণ 
ব্যাপক লুণ্ঠন ও রক্তপাতে লিপ্ত হওয়ার তাহাদের সহিত আক্রান্ত ভারত- 
বাসীর সম্পর্কে সংঘর্ষ VIS হয়। সুলতানী যুগের প্রথম দিকে 
মুসলমান প্রজার! যে-সকল সুথ-স্থুবিধা ও অধিকার পাইত, হিন্দুদের তাহা 
হইতে বঞ্চিত করা হইত। তুর্ক-আফগান শাসকদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা 
স্বভাবতই হিন্দুদের মনে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ স্থষ্টি করিয়াছিল | কিন্তু একই 
দেশের অধিবাসীর মধ্যে এইরূপ বিরোধ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। 
কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিল। 
ফলে একদিকে হিন্দুদের মনে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অপরদিকে 
মুসলমানদের মনে হিন্দুধর্ম ও নংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। এইভাবে একেশ্বরবাদী ও গণতান্ত্রিক ইসলাম-ধর্মের প্রভাবে হিন্দু 
ধর্মে ভক্তি আন্দোলন নামক এক উদার ধর্মনৈতিক আন্দোলনে গতি ' 
সঞ্চার হয়। ভক্তিবাদ নুলতানী যুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় 
সাধনে বিশেষ সহায়তা FCS | . 

ভক্তি আন্দোলন-_ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা হইল যে প্রেম ও 
এঁকান্তিক ভক্তিই প্রকৃত ধর্মলাভের একমাত্র উপায় । ভক্তির অর্থ হইল 
কামনা-বাদনা রহিত হইয়া ঈশ্বরচিন্তা। আচীরবহুল আনুষ্ঠানিক ধর্ম 
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মানুষকে বধার্থ মুক্তি দিতে পারে না, ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বর কর্তৃক স্ষ্ট 
মানুষকে ভালবাসিয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে। প্রেমের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়া ভক্তি আন্দোলন অন্ত ধর্মের প্রতি সহনশীলতার নির্দেশ 
দিয়াছিল। এই সরল বাণী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই- সাগ্রহে গ্রহণ 
করিয়াছিল | ফলে, ধর্মের ক্ষেত্রে বিজেতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দুর 
মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে ভক্তি- 
আন্দোলনের সুচনা করেন কনৌজী ত্রাহ্মণবংশীয় রামানন্দ | 
কবীর-_রামানন্দে শি্যদ্রে মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন 


কৰীর ৷ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রধমভাগে . 


কবীর বর্তমান ছিলেন। বারাণসীতে বন্তরবরন তাহার বৃত্তি ছিল। গুরু 
$ রামানন্দের নিকট হইতে 
প্রেম ও ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষা 
লাভ করার পর তিনি 
ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেন। শাস্ত্রের বিধান 
অথবা]. ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠানকে তিনি কোনই 
গুরুত্ব দিতেন না। যে 
ধর্মে ভক্তির স্থান নাই 


বারাণদীতে বন্বয়নরত কবীর ছিল তাহার দৃঢ়: বিশ্বাস ৷ 
তিনি একমনে ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকিবার উপদেশ দেন। হিন্দু ও 


হসলাম ধর্মের মধ্যে বাহ্যিক আচার-আচরণের ভেদ রহিলেও তিনি উহাদের . 


মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, রামই 
বল, রহিমই বল-_হরিই বল আর আল্লাই বল”_মান্গুয়ের মনের. প্রার্থনা 


একজনেরই নিকট পৌছাইবে। তাহার মতে, সকল মানুষ এক ঈশ্বরের 


টি এবং তাহার চক্ষে সকলেই সমান | এইৰূপে ‘সকলেই মানুষ wife, 


? 


তাহা কখনই প্রকৃত ধর্স 
হইতে পারে না_-ইহাই 


a 
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‘সকল ধর্মই এক এবং অভিন্ন’ এই মত প্রচার করিয়| কবীর হিন্দু ও 
মুসলমানকে 'এক করিতে চাহিয়াছিলেন ৷: ছুই সম্প্রদায় হইতেই তিনি 
শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার শিষ্যগণ . 'কবীরপন্থী” নামে পরিচিত | 
সাধারণের বোধগম্য.সরল হিন্দী ভাষায় অসংখ্য “দৌহা? বা কবিতা রচনা, 
করিয়! কবীর তাহার ধর্মমত প্রচার করেন! সমাজ-সংস্কারের উপরও 
| কবীর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সমকালীন সমাজে জাতিভেদ প্রথা 
ও. নারীজাতির নিয়দশায় তাহার আপত্তি ছিল। শিষ্যদের সমাবেশে 


এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি স্ত্রীলোকদের যোগ দিতে উৎসাহ যোগাইতেন | 
Meow (১৪৮৫-১৫৩৩)-সধ্যযুগের সন্নযাসত্ৰতী বর্মপ্রচারকগণের মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী বৈষ্ণবধর্দের TION প্রবর্তক জীটচত 
বাংলাদেশের নবদ্বীপে এক পণ্ডিত ত্ৰাহ্মণবংশে তাহার জন্ম হয়| বৈষ্ণব- 


গুরু ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে কৃষ্ণ-মন্তে দীক্ষিত হইয়া তিনি কৃষ্ণনাম 


প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন | রাধ৷- ৮ 
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রচার করিয়া তিনি ১ 
Saag প্রথম জীবনের লীলাভূমি 
বুন্দাবনকে ভু-স্ব্গের মর্ধাদা দেন। 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্শরস্্ 
জীবের প্রতি দয়া ও বিশুদ্ধ প্রেম 
ইহাই ছিল. তাহার মূল বাণী। 
জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের মধ্যে 
তিনি তাহার উদার ধর্মমত প্রচার 
করেন। যবন হরিদাস নামক জনৈক 
মুসলমান গ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রান 
fag ছিলেন! কীর্তন নামক সমবেত শ্রীচৈতন্ত 

ভক্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি-ঈশ্বরআরাধনার এক নূতন ধারা 
প্রবর্তন করেন বাংলাদেশ ব্যতীত উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত 
পর্ধটন করিয়া তিনি প্রেসধর্ম প্রচার করেন | দীর্ঘকাল পুরীতে বাস করিয়া 
সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুত্র Mea 


i 
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শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না বলিয়া সমাজের 
সংখ্যাগুরু তথাকথিত নিয়শ্রেণীর মানুষের মনে সঞ্চারিত হইল এক গভীর 
আত্মপ্রত্যয়। তাহার শিষ্যরা বাংল! সাহিত্যের AVS উন্নতি সাধন করেন! 

নানক (১৪৬৯-১৫৩৮)--শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক মধ্যযুগীয় ভারতের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবে লাহোরের অন্তর্গত 


তালবন্দী গ্রামে এক ক্ষত্রী বংশে জন্মগ্রহণ করেন । অল্পবরসে সংসার ত্যাগ - 


করিয়া তিনি ফকিরের বেশে ভারতের নানা- 
স্থানে এবং আফগানিস্থান, পারস্য ও মক্কায় 
পরিভ্রমণ করেন। ক্রমে সাধনাবলে তিনি 
পরম সত্যের সন্ধান পাইলেন । শুধু বাহক 
আচার-অনুষ্ঠান ধর্মজীবনের সহায়ক নহে 


সন্গ্যাসের বিরোধী ছিলেন; সং ভাবে 
গুরু নানক গারস্থ্যজীবন যাপন করিলে এবং ঈশ্বরে 
অবিচলিত প্রেম ও ভক্তি থাকিলে মানুষ মুক্তি পাইতে পারে বলিয়! তিনি 
মি] দর ক ও অহিভীর-এইহাই Ver তাহার ধর্মের 
RS! হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামের সমন্বয় সাধন ছিল তাহার 
| নানক উপাসনার ব্যাপারে জাতিভেদ মানিতেন না । অনেক 
সলমানকেও তিনি fg করেন। মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নাই 
ইহা তিনি “বেশ দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন। জাতিনিবিশেষে তাহার fig 
মাত্রেই এক রন্ধনশালায় আহার করিবে__ইহাই.ছিল নানকের অনুশাসন | 
মাজে নারীর স্থান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার fig সমাবেশে 
কদে যোগ দিতে উৎসাহিত করিতেন । প্র আকারে প্রাচীন 
হিন্দীতে লিখিত নানকের উপদেশগুলি 'আদিত্রন্থেণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 


ভক্তি আন্দোলনের ফল--চতুর্শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে 


ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করিয়া যে উদারনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলন উত্তর 
এদেশ, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে দেখ দেয়, তাহার ফলে হিন্দু 
RAR সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধৰ্মগুরুগণ 


x ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি 


দিল্লীর স্থলতানী শাসন mn 
সহজবোধ্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে ধর্ম প্রচার করায় বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাংলা ও মারাঠী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হ্য়। 
তৃতীয়তঃ, ধর্মপ্রচারকগণ প্রাদেশিক ভাষায় RES লিখিত বহু তত্ব ও তথ্য 
আলোচনা করায় জনচিত্বে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও এঁতিহা সম্পর্কে 
আন্ধা জাগিল। F } 


শিল্প ও সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পাশাপাশি বসবাস করার 
ফলে উভয়ের মধ্যে যে সমন্বয় সাধিত হয় তাহার প্রভাব শিল্পেও পরিলক্ষিত 


হইল। তুকাঁরা নৃতন ধরনের স্থাপত্য (মসজিদ ও সমাধি ) এবং নূতন 


নির্মাণ পদ্ধতি (থিলান ও বৃহ; গন্থ'জ) ভারতে প্রবর্তন vs i 
শিরী নিযুক্ত করার হিন্দু ও যুমলমান বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে 
foal উঠে। ফলে মসজিদ, প্রাসাদ ও 
সমাধিভবনে ভারতীয় কারুকার্ষ ও শিল্প-ভঙ্গীর সহিত প্রকাশ পাইল 


পারদিক ও মধ্য এশীয় আকার ! সুলতানী যুগে দিল্লী ও প্রাদেশিক এই ছুই 


-১৩৫ মধ্য যুগের কথা 


বনের স্থাপত্য উদ্ভূত হর | দিল্লীর স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে কুতুবমিনার, 
আলাই-দরওয়াজা প্রভৃতি বিশেষ . 
উল্লেখযোগ্য । প্রাদেশিক রীতি- 
গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল ‘প্ৰধানতঃ 
বাংলা, গুজরাট ও কাশ্মীরে । 
পারুয়ার আদিন1 মসজিদ, জৌন- 
পুরের অটলাদেবীর মসজিদ, 
আমেদাবাদের জামি মসজিদ 
প্রভৃতি প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। প্রাদেশিক। 
স্থাপত্যরীতিতে হিন্দু প্রভাব 
অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। 
FAS আমলে বিজয়নগর; 
অটল মসজিদ মেবার ও. উড়িস্তার হিন্দু 
স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয় 
“রসিক রীতির প্রভাবে জৈন চিত্রশিল্ে কিছু পরিবর্তন হয়। দৃষটস্ত-.. 
বরণ, জৈন চিত্শিল্পীরা ছবির পটভূমি সম্পর্কে বেশী মনোযোগী হয় এবং 
_ লয় রঙের ব্যবহার শুরু করে.। পারসিক পোষাক ও হিন্দু বিষয়- 
FEI সমন্বয়ে কথক নামে এক নৃতন ধারার নৃত্যের উদ্ভব হয় | Ba’ ভাষায় 
গজল" নামে এক নুতন ধরনের পারসিক কৰিতার প্রচলন হয় । ভারতীয় 
ও পারসিক সঙ্গীতের সন্মিলনে আধুনিক কালের উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ 
SPS উদ্ধত হয়। sama awa নুর ও বায প্রবর্তন করে। 
ENS কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু পারলিক তান্পুরা ও দক্ষিণ ভারতীয় 
SHS মিলনে সেতার এবং দক্ষিণ ভারতীয় ঢাক ব্দলাইয়া তবলা xe 
ET! ভারত মুনলমানদের নিকট হইতে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি 
এবং পিষ্ট কাগজের মণ্ড হইতে কঠিন পদার্থ তৈয়ারের ও এনামেল দিয়া 
কলাই করার কৌশল আহরণ করে | 
ভাষা ও সাহিত্য- হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের 


th, 
bt 


* 


দিল্লীর সুলতানা শাসন - রা 


প্রতিফলন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি আন্দোলনের মহাঁ- : 
পুরুষেরা তামিল, কানাড়া, 'গুজরাটী, asia, হিন্দী ও বাংলায় অত্যন্ত 
মৌলিক ও বলিষ্ঠ সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করায় প্রাদেশিক সাহিত্যের 
উন্নতি হইল। অসংখ্য নসস্কৃত গ্রন্থের আঞ্চলিক ভাষার অনুবাদের ফলে 
এই উন্নতি ত্বরান্বিত: হয়। তুলসীদাস হিন্দীতে রামায়ণ এবং ভ্ঞানেশ্বর 
মান্নাঠীতে গীতা অনুবাদ করেন। অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রশাসনিক, 
প্রয়োজনের তাগিদে বাংলার Sel শাসকের! বাংলা ভাষার অগ্রগতিতে 
উৎসাহ দেন৷ স্থলতানী আমলেই অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয় । 
মুসলমান সুলতানের! আঞ্চলিক ভাষার ও বিকাশ সাধনে সহায়তা 


করেন। : হিন্দুমুমলমান সহযোগিতার GAG উদাহরণ হইল পারপিক ও 


হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে Gy’ ভাষার জন্ম, A ভাষা সুলতানী রাষ্ট্রের ' 
অধিকাংশ স্থানে সাধারণ মানুষ বুঝিত | : আরবী বর্ণমালার লিখিত হইলেও 
হিন্দী ব্যাকরণের ভিত্তিতে উদ প্রতিষ্ঠিত এবং এই ভাষার শবস্তার 
পারদিক, তুকাঁ আরবী ও হিন্দী হইতে গৃহীত ৷ তুকীদের আগমনের ফলে 
উত্তর ভারতের বহু জায়গায় সংস্কৃতের পরিবর্তে পারসিক রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় 
সংস্কতের OFS হাঁস পাইলেও ইহা উচ্চশিক্ষার ভাষারপে অক্ষ রহিল। 
এই সময়ে এঁতিহাসিক মিন্হাজ-উস্সিরাজ, জিরাউদ্দীন বরনি প্রভৃতির 
fae সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়! তবে আমীর খসরু ছিলেন নিঃসন্দেহে 


রচনার পার 
স্ুলতানী ভারতে শ্রেষ্ঠ পারসিক পণ্ডিত৷ তিনি হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শের 
প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং পারসিক কবিদের মধ্যে তিনিই 


সর্বপ্রথম ভারতীয় বিষয়বন্তর সম্বন্ধে লেখেন: 

ইলিক্লাম শাহী ও হুসেনশাহী আমলে বাংলাদেশ-_-মহম্মদ 
eran. শেষভাগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশের 
(১৩৪৫) । তাহার ও সিকন্দর শাহের রাজত্বে 
বাংলা পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হন। 
ছিলেন এবং বিখ্যাত কৰি হাফিজের 
১৪৪২ Avice, প্রায় ত্ৰিশ বৎসর পর, 


প্রতিষ্ঠিত হইরা ১৪৮৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত; 


তুঘলকের রা! 
স্বাধীনতা ঘোষণা, করেন 
দিল্লীর অধীশ্বর ফিরোজ. BF 
পরব্তা সুলতান fanaa কবি 
সহিত তাহার পত্রালাপ চলিত! 
ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন পুনঃ 


১৩৭ মধ্য যুগের কথা 


বজায় fet! ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নামে এক আরব 
বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন । হুসেন শাহী রাজত্ব (১৪৯৩-১৫৩৮) 
মধ্যযুগীয় বাংলার গৌরবময় যুগ । হুসেন শাহ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি এবং 
“পরধর্মপহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করিয়া বিপুল জনপ্রিয়ত| অর্জন করেন। 
তাহার পুত্র নসরৎ শাহ স্থযোগ্য শাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। অবশেষে নসরতের ভ্রাতা গিয়াস্থদ্দিকে পরাজিত করিয়া 
শেরশাহ বাংলাদেশ দখল করেন | ven 
সমাঁজ £ হিন্দু ও মুসলমান বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে একে 
অপরের ছারা প্রভাবিত হওয়ায় শত্রুতার ভাব কাটির। গেল এবং মিব্রতার 
ভাব জাগিল। বাঙ্গালী হিন্দুর আজকাল সত্যনারায়ণের “শিরণী’ দিয়া 
থাকেন হুসেন শাহের আমলেই ইহার প্রবর্তন হয় | তখন ইহার নাম ছিল 
“সত্যগীরের Pal | ইসলামের সংস্পর্শে একদিকে হিন্দুপমাজে নান। 
কঠোর বিধিনিষেধ ও আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয় (রঘুনন্দনের 
“স্মৃতিশান্ত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ) অন্যদিকে চৈতন্যের মতবাদ হিন্দু- 
ধর্মকে উদার করিল। 
সংস্কৃতি ? বৈষ্ণৰ আচার্যদের চেষ্টায় এবং স্বুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 
বৈষ্ণব কৰি চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার রচিত পদ বা গীতিকবিতায় রাধাকফ্চের কাহিনী বলা 
হইয়াছে। বিগ্াপতি ঠাকুর নামে আরেকজন সর্বজনশ্রন্ধের কবিও 
ইলিয়াস শাহী আমলে সাহিত্য সাধনা করেন । শ্রী বংশেরই সুলতান 
বারবক শাহ বাংলাভাষায় রামায়ণের অনুবাদক মহাকবি ক্ুত্তিবাস ওঝাকে 
সম্বর্ধনা! জ্ঞাপন করিয়াছিলেন |. বারবক শাহ _ Zee বিজয়” কাব্যের 
খ্যাতিমান রচয়িতা 'মালাধর বস্থুরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কাব্যে 
শ্রীমন্তাগৰতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে, অনেক 
‘স্থানে ভাগবতের অংশবিশেষের অনুবাদ আছে। মালাধর 'গুণরাজ ay 
উপাধি লাভ করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল হী! কবীন্দ্ 
" পন্রমেশ্বরকে দিয়। একখানি স্থথপাঠ্য বাংলা মহাভারত রচনা করান। নসরৎ 


৮০৫ 


দিল্লীর স্থলতাঁনী শাপন 
শাহের সময়ে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের ‘অশ্বমেধ পর্ব বাংলায়, 


করেন। হুসেন শাহী আমলের 
SHI বিখ্যাত গ্রন্থ 
হইল কৰি বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস 


) প্রিপিলাই-র লিখিত “মনসামঙগল' 


এবং Maz কবিরাজের 
“কালিকামঙ্গল' _কাব্য। বাংলা 
ভাষার অনুশীলন ব্যতীত স্থলতানী 
রাজত্বের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
চর্চার জন্য বহু জায়গায় টোল 
বা চতুষ্পাঠী ছিল | এখানে কাব্য, 
অলংকার, oe, দর্শন প্রভৃতি, 
পড়ানো হইত। 


আদিন! মসজিদ 


বাংলার BCMA শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে 
হিন্দু-মুসলমান ধারার সংমিশ্রণে নূতন স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হয়। 
সিকন্দর শাহের রাজতে পাতুয়ার রিখ্যাত আদিনা মসজিদ নিত হয় | 


Dr 


বড় সোনা মসজিদ 


ইহার স্থাপত্য কৌশল অতুলনীয়। ভারতীয় মসজিদগুলির মধ্যে ইহা! 


১৮3 মধ্য যুগের কথা 


আয়তনে দ্বিতীয় | বারবক শাহ গৌড়ে ‘দাখিল দরওয়াজা’ নামে 
বিরাট ও. সুন্দর তোরণটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হুসেন শাহের 
সময় গৌড়ের ছোট সোন! মসজিদ ও গুমতি কটক নিঞ্জিত হয়। ইহাদের 
. শিল্পসৌন্দৰ্য অসাধারণ । নসরৎ শাহের রাজত্বকালে গৌড়ে বড় সোনা 
মসজিদ নিগ্রিত হয় এবং ইলিয়ান শাহী আমলের বিখ্যাত “কদম ART 
ভবনের সংস্কার হয় । \ 
অর্থনৈতিক অবস্থা £ ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলা- 
দেশ ধন-দম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের শস্ত-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই 
ইহার প্রধান কারণ ৷ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহী রাজত্বের 
REV SA বতুতা বঙ্গদদন্দ আনিয়াছিলেন । ,তিনি। লিখিরাছেন যে সারা 
WORT বাংলাদেশের মত কোথাও জিনিবপত্রের দাম এত wel ace এবং 
এখানে প্রচুর ধান কলিত । পঞ্চদশ শতকে বাংলায় আগত চীনা বাজতৃত- 
গণের বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া! বায়। বিদেশী 
পর্যটক মৌহান (১৪০৬) বাংলার, বয়ন শিল্পজাত, দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন । হুসেন শাহ গৌডের লুঠনকারীদের বধ করিয়। বহু aay 
পাইয়াছিলেন। ইতালীয় পর্যটক বার্থেম। (১৫০৫) বাংলাদেশের ধনী 
বণিক এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসন্তারের-_বিশেষতঃ Fel ও রেশমের 
কাপড় আদা, চিনি, শস্য ও মাংসের_ উল্লেখ করিয়াছেন । পোতুগীজ 
পর্যটক বারবোসার বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিবরণের (১৫১৪) সারমর্ম এই_ 
এদেশের বড় বড় বণিকেরা নানা দ্রব্যে জাহাজ বোঝাই করিয়া করমণ্ডল 
* মালবার উপকূল, SAC, লঙ্কা ও আধুনিক ইন্দোনেশিয়ায় যাইত; 
এখানে বহু পরিমাণ তুলা, Se, উৎকৃষ্ট আদা, মরিচ ও ফল ৩০ 
“বং নানা রকমের লুল্মা ay তৈয়ারী হৃইত। সত্য 


€ ইহা সুস্পষ্ট যে 
দেনশাহ রাহ oe বাংলার সমৃদ্ধি অটুট ছিল। 


Pers Senta | মধ্য যুগের অবসান 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া 
থাকে। ৪০০ হইতে ৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দ মধ্যযুগের প্রথম পর্ব creas 
সাম্রাজ্য ও ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসীস এই পর্বের চরম শিখর । ৮০০ হইতে 
১৩০০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল মধ্যযুগের মধ্যভাগ । ইহাকে বল! হয় 
সামন্তযুগ । এই অধ্যায়েই মধ্যযুগীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল | 
সামস্তপ্রথার বিকাশ ও দ্বাদশ শৃতাব্দীর নবজাগরণে তাহারই অভিব্যক্তি। 
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩০০--১৫০০ At) মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় | 
ইটালীর রেনেসাস এই অধ্যায়ের ন্বর্ণশিথর | এই পর্বে যে সব ঘটনা ও 
পরিবর্তনের স্রোত আসে তাহারফলে মধ্যযুগের অবসান হইয়া আধুনিক 
যুগের সুচনা হয় | 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ইতিহাসের একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা | যে বাইজেণ্টাইন সাত্রাজ্য এক সময়ে বন্কান উপদ্বীপ 
হইতে সিরিয়া, মিশর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ছিল 'তাহা ক্রমশ: 
সংকীর্ণ হইতে হইতে এই সময়ে কন্স্টাটিনোপল ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে 
সীমাবদ্ধ হইয়াছিল । ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুকাঁদের আক্রমণে 
কন্স্টাটিনোপলের পতন হয়। কন্স্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপীয় 
রেনেজীকে প্রভাবিত করে। পশ্চিমে কিছু পূর্বেই এই রেনেসাসের 
সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। ক্লাসিক (গ্রীক-রোমান) সাহিত্যচ্ার প্রতি নূতন 
আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। ইটালীতে এই আগ্রহ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। 
ইটালীতে রোমান এঁতিহা কোনদিনই বিনষ্ট হয় নাই কারণ ইটালী ছিল 
এ এঁতিহোর উৎসস্থল | VATS বাইজেণ্টাইন সাত্রাজ্যের অংশরপে ইটালী 
ক্লাসিক ওঁতিহোর গ্রীক অংশকেও রক্ষা করে | বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ছিল 
গ্রীক সংস্কৃতির ধারক। কন্স্টাটিনোপলে গ্রীক সাহিত্যের দুর্লভ 
পাঙুলিপিগুলি সুরক্ষিত fer | তুকাঁদের হাতে কন্স্টাটিনোপলের পতন 
হইলে গ্রীক পণ্ডিতগণ এঁ সকল. ASAP লইয়া পশ্চিমে পলাইয়া 
আসেন ৷ ইহার ফলে ইউরোপে গ্রীক সাহিত্যচ্চার প্রতি আগ্রহ ও 
উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং রেনেসীস সমগ্র ইউরোপে বিস্তারলাভ করে। . 

ম. যু, ক. VIUI—10 


i 


১৪১ মধ্য যুগের কথা 


মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মানুষের 
চিন্তাধারাকে চার্চ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিত। ফলে ইউরোপবাসী প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ভুলিয়া যাইতে থাকে । গ্রীক 
ও রোমানরা ছিল প্রকৃতির উপাসক।. তাহাদের রচিত পুস্তক পাঠ ও 
প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা কর! চার্চ নিষিদ্ধ করিয়! দিয়াছিল । এইরূপ 
অবস্থার মানুষের মনে জড়তা আসে ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ অসম্ভব 
হইয়া দাড়ায় |. কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে মানুষের চেতনা এই BOE 
হইতে মুক্তিলাভ করে । এই নবচেতনার উন্মেষ ও স্বাধীন চিন্তাধারার 
পুনর্জন্মকেই ACN বলা হইয়া থাকে | চিন্তার স্বাধীনতাই ছিল গ্রীক ও 
রোমান জাতির বৈশিষ্ট্য। ইটালীর স্বাধীন শহরগুলিতেই এই নবজাগরণের 
সুচনা হয় । প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে নব- 
চেতনার উন্মেষ হয়। ইটালীর পেত্রার্ক, বোকাসিও, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, 
রাফায়েল, মিকায়েল আ্যাঞ্জেলো প্রভৃতি মনীধীগণ ছিলেন এই aq: 
জাগরণের MATS | ইংলণ টমাস মুর ও ফ্রান্সিস বেকনের নাম উল্লেখ্য | 
আধুনিক রেনেসান ইউরোপবাসীগণের সম্মুখে এক নূতন জীবনাদর্শ 
স্থাপন করে। অন্ধবিশ্বানের পরিবর্তে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এক 
নূতন অনুসন্ধিৎস্থ মনো বৃত্তির We হইল। কোন কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ 
না করিয়া যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির মূল 
কথা । এই সময় হিউম্যানিস্ম-এর উৎপত্তি হয়। পারলৌকিক বিষয়ের 
পরিবর্তে পাধিব বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এই মতবাদের প্রাণবন্ত । তখনকার 
সাহিত্য, শিল্প ও ভাঙ্বর্ষে ইহা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীকে ও প্রকৃতিকে 
জানিবার এই যে ইচ্ছা তাহার ফলে মানুষের জ্ঞানের সীমান। বর্ধিত হয় এবং 
আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়। পিটার আযাবেলার্ড ও রোজার বেকন প্রমুখ 
অনীষীগণ ধর্মের অনুশাসন অপেক্ষা যুক্তির উপর জোর দিয়া পূর্বেই মানসিক : 
অগ্রগতির দ্বার উনুক্ত করিয়াছিলেন | বেকন বারুদ.ও অন্যাস্ত বিস্ফোরক 
পদার্থ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতিতে 
লিওনার্দো ্-ভিঞি, গরেস্মের নিকোলাস, মুলার, আলবার্ট, gfx, 
কুমার নিকোলাস, কোপানিকাস, ate, কেপলার, গ্যালিলিও প্রভৃতির 


মধ্যযুগের অবসান ১৪২ 
নাম স্মরণীয় । জ্যামিতিতে ওরেস্মের নিকোলাসের ও গণিতে মূলারের 
অবদান অসামান্য । কোপানিকাস প্রথম প্রমাণ করেন পৃথিবী সর্ষের 
চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। এই 
সময় WES আবিষ্কৃত হর এবং বহু পুস্তক রচিত হওয়ায় শিক্ষা ও 
বুদ্ধির জগতে বিপ্লব আসে ৷. | 

এই সময় নাবিকের কম্পাম, সমুদ্রের মানচিত্র প্রভৃতিও আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল | এই সকল আবিষ্কারের ফলে এবং তদুপরি অজানাকে জানিবার 
স্পৃহা! ও অনুসন্ধানী মনোবৃত্তির উন্মেষ হওয়ায় সমুদ্রপথে নূতন নূতন দেশ 
আবিষ্ষারের ধুম পড়িয়া! যায়। একদল দুঃসাহসিক নাবিক ও বণিক এই 
প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয় । স্পেন ও পোতু গাল এই সামুদ্রিক অভিযানে প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করে। cate ate নাবিক বার্থলোম্যু দায়াজ আফ্রিকার 
দক্ষিণ উত্তমাশ! অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। কলম্বাস আটলাটিক 
মহাসাগর পাড়ি দিয়া আমেরিকা মহাদেশ আবিফার করেন৷" কাত্রাল 
ত্রেজিল ও ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন । ভাক্কো-ভা- 
গামা ভারতের দক্ষিণ উপকূলে আসিয়া পৌছান। এই ভৌগোলিক 
আবিষ্কারের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । ইহার ফলে ইউরোপের প্রসার 
aq ইউরোগীয় শক্তিগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়াইর়া পড়ে। সমগ্র 
পৃথিবী ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। ইউরোপীয় শক্তিগুলি 
উঁপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পারস্পরিক 
প্রতিদ্ন্দ্ৰিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় | ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারলাভ 
করে এবং সেখানে মূলধনী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টান 
ধর্মঝাজকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Aaa প্রচার করেন | 

মধ্যযুগের শেষে মধ্যযুগীয় সাত্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে ও নুতন জাতীয় 
aga উত্থান wi) সামন্ততন্ত্রের অবনতি ঘটে ও গ্রামীণ ম্যানোরীয় 
অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়ে। আন্তঃশহর বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং ঘরোয়া 
উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে বর্তমান শিল্প সংগঠনের সুচনা হয়। কুটীর শিল্পের 
বিকাশ হয় । বস্তরবয়ন শিল্পের জন্য পশমের চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ায় মেষ- 
পালন শুরু হয় এবং ইংলণ্ড ও ফ্লান্ডার্সে এক গ্রামীণ বস্ত্শিল্প গড়িয়া উঠে 


১৪৩ মধ্য যুগের কথ! 


,সমাজে প্রভাব বজায় রাখিলেও অভিজাত শ্রেণী শাসনক্ষমতা হারার | 
_ কামান ও বারুদের আবিঞ্কারে তাহাদের সামরিক শক্তি হাস পায়। 


ইহাতে রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই নুতন সবল বাঁজশক্তির নেতৃত্বে. 


নূতন জাতীয় রাষ্ট্রসূহের উদয় হয়। ইহাদের. মধ্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, 
পোতুগাল, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ্য । ফ্রান্সের কেপেশিয়ান 
ও ইংলগ্ডের টিউডর রাজবংশ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । কেপেশিয়ান ও 
ভেলর রাজগণ ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া জাতীয় রাজতন্ত্রের 
মহিমান্বিত সৌধ নিৰ্মাণ করেন । Reve অভিজাততন্ত্রের অবক্ষয় হইর। 
নূতন রাজশক্তির জয় সুচিত হয় এবং টিউডর রাজগণের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের 
জাতীর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি দেখা দেয় ৷ এই দময়ে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাহার। অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজ- 
শক্তিকে সমর্থন করে। জাতীর পার্লামেন্টে এতদিন অভিজাত শ্রেনীর 
প্রাধান্য ছিল। এখন হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইহাতে যোগদান করিয়া 
জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ইংলণ্ডের  টিউডর ‘ ব্রাজার। 
পার্লামেন্টের সহায়তায় অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন.। ওলন্দাজের| 
স্পেন্রে বিরুদ্ধে বীরত্বব্যগ্রক সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করে ও 
| এইভাবে হল্যাণ্ড স্বাধীন প্রজাতান্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 

এইরূপে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নূতন 
ভাবধারার সংঘাত দেখা দের । ম্যানোরীয় প্রথার সহিত নুতন 
অর্থনীতির, অভিজাততন্ত্রের সহিত রাজশক্তির, বিশ্বাসের সহিত যুক্তির ও 
ধৰ্মীয় অন্ুশাসনের সহিত বিজ্ঞানের ছন্দে শেষোক্ত শক্তি গুলি জয়লাভ করে | 
ইহার ফলে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে ও আধুনিক. যুগের অভ্যুদয় হয় | 
মধ্যযুগকে বলা হয় ‘বিশ্বাসের যুগ’ ( Age of Faith ), ইহার প্ৰতিভূ 
ছিল পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য, রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও আকাশ GIA 
গথিক গীর্জা। আধুনিক যুগ যুক্তির যুগ, বিজ্ঞানের যুগ ও বিপ্লবের বুগ। 


॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥ 


॥ প্রথম অধ্যায় ॥ 

১। ইউরোপে কখন ও কিভাবে মধ্যযুগ শুরু হয় ? 

21 মধ্যযুগ বলিতে কোন্‌ সময়কালকে বুঝায় ? ইহার ক্রমবিকাশ কি সবত্র সমান ? 

৩। মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি? f 

বিষয়মুখী প্রশ্ন :_১। কোন্‌ খ্রীষ্টাব্দে এবং কেন পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতন 
হয়? ২। পশ্চিমে মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ কর। 
৩। মধ্যযুগে সমাজে কোন শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে? ৪ ভারতে মধ্যযুগে কোন্‌ 
জাতির উত্থান হয়? টিউটন জাতি কাহাদের বলে? 
॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ 

31 হন কাহার! ? হুন, গথ ও ভ্যাগ্ডালদের রোম আক্রমণের বিবরণ দাও | 

২। জার্মানদের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল ? 

৩। জার্মান উপজাতিগুলি রোম-সাত্রাজ্যের কোথায় বসতি স্থাপন করে? তাহাদের 
রোম জয়ের ফলাফল কি? 

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন £--১। কি কারণে আযাটিলা রোম আক্রমণ করেন 
নাই? ২। জার্মান উপজাতিগুলি কিভাবে বাস করিত? ৩। . জার্মান উপজাতিগুলি 


কেন রোমান-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল? 


বিষয়মুখী প্রশ্ন :-১। হনদের জন্মভূমি কোথায় ? কেন তাহারা ইউরোপ 
অভিযান করে? ২। হুনগণের প্রধান খাদ্য ও ae কি ছিল? :৩। এলারিক কে? 
কোন্‌ সালে তিনি রোম লুণ্ঠন করেন? 91 কাহার অনুরোধে ভ্যাত্তালগণ রোমের 
শীর্জাগুলিকে ধংস করে নাই 4 :৫ | কোন্‌ ব্যক্তিকে ভগবানের অভিশাপ’ বলা হয় 
এবং কেন? vl জার্মান নারীদের প্রধান কর্তব্য কি ছিল ? জামান উপজাতিদের 
প্রধান পেশা কি ছিল? 
॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ 

১। ইউরোপের ইতিহাসে কোন্‌ সময়কে “অন্ধকার যুগ” বলা হয় ? ইহার কারণ 
বিশ্লেষণ কর। 

21) কেন ইউরোপের ইতিহাসে “অন্ধকার যুগ'কে অন্ধকার বল! যায় না? যুক্তি 
দিয়। প্রমাণ ea) ৩1 “অন্ধকার যুগে’ সাধুসম্তদের অবদান সম্বন্ধে ক জান? 
. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :-১। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতনের ফলে 
অর্থনৈতিক জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হয় £ ২। সেন্ট বেনেডিক্টের আদর্শ ও নীতি কি 
ছিল % কোথায় ছিল তাঁহার বিখ্যাত মঠ ? 


(ii) ; 

শুন্যস্থান পুরণ কর £_১। ——2e~e——Avia পর্যন্তকাল ইউরোপের 
ইতিহাসে Ht ২। ইউরোপে অন্ধকার যুগে_- ভাষ! প্রসার লাভ করে। 
৩। ——s——ieq অন্ধকার যুগে বিযার্চার কেন্দ্রস্থল । ৪ | -__- বিখ্যাত গ্রন্থের 
নাম “সিটি অফ গড’ । 
॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥ 

১। বাইজেণ্টাইন জাভ্রাজ্যের রাজধানীর নাম কর। কে ও কখন ইহার প্রতিষ্ঠা 
করেন? ইহার গুরুত্ব নির্দেশ কর। 

২। কোন্‌ সম্রাট গ্রষ্টর্মকে প্রথম স্বীকৃতি দান করেন এবং কি কারণে ? 

৩। জাঙ্ছিনিয়ানের সাত্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ ate! তাহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল 
হইয়াছিল? ৪) জাষ্টিনিয়ানের আইনবিধি সম্বন্ধে কি জান? 

৫। বাইজেণ্টাইন শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয় দাও,। কেন এই সভ্যতার নিকট 
পশ্চিম জগৎ খণী ? i 

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ₹--১। কেন 'কন্ট্ার্টিনোপল দীর্ঘকাল বৈদেশিক . 
আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়? 21 কেন ও কিভাবে রোমান সম্রাটগণ খ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলদ্বাদের উপর অত্যাচার করিতেন ? © | কেন ভাষ্িনিয়ান জার্মান জাতিদের gat 
করিতেন? ৪.1 জাষ্িনিয়ানের রাজত্বকালের স্থাপত্যশিলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্বন্ধে কি জান? 

বিষয়ঘূখী প্রশ্ন £_১। কোন্‌ সালে ও কাহাদের আক্রমণে বাইজেণ্টাইন 
matters পতন হয়? ২। কোন্‌ সম্রাটের নামানুসারে কন্ট্টার্টিনোপলের নামকরণ 
হয়? ৩। জাষ্রিনিয়ানের বিখ্যাত সেনাপতির নামকি? ৪ জান্টা সোফিয়া! গীর্জার 
দুই স্থপতির নাম কি? ৫ বাইজেণ্টাইন সভ্যতায় কোন তিনটি সভ্যতার প্রভাব 
দেখা যায়? 

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥ 

১।, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন কে করেন? তিনি তাঁহার শিষ্যদের কি কি উপদেশ 
দিতেন? কোন্‌ aE হইতে হিজরী সন গণনা করা হয়? 

২। খলিফা কাহাদের বলা হইত? “সাধু খলিফাদের” সম্বন্ধে কি জান ? 

৩1 কিভাবে মহরম ও শিয়া এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ? 

৪1 আরবদের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? কোন্‌ রাজবংশের রাজত্বকালে. - 
আরবদের সবচেয়ে বেশী উন্নতি হইয়াছিল ? এই বংশের শ্রেষ্ট রাজা কে? 
৫ আরবদের সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান? কয়েকজন বিখ্যাত মুসলমান মনীষীর 
.শাম কর। ইউরোপের অধিবাসীর! আরবদের কাছে কি ভারে খণী? 

৬!  কর্ডোভা রাজ্যের কথা যাহ! জান বল। 

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্র্জ:__-১। হজরত মহম্মদের মূল ধর্মমত কি ছিল? 
২। কোরাণে afte মুসলমানদের, পাঁচটি অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যাখ্যা কর। 
৩। হারুপ-অল-রসিদ কে ছিলেন | তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত ? 


( iii ) 
বিষয়মুখী প্রশ্ন £--১। ইস্লাম ধর্মের প্রবর্তক কে? আরববাসীদের প্রধান 
etree fe? .২। মহম্মদের চারজন প্রিয় শিষ্যের নাম Fal ৩। কে কাহাদের 


বঞ্চিত করিয়া ওকসায়েদ্র বংশ প্রতিষ্ঠা করেন? ৪। শিয়! ও সুন্নী কাহাদের বলে? 
৫ | আরবদের কয়েকজন বিখ্যাত এতিহাসিকের নাম কর। 


॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ 


১। শার্লপমেন কে ছিলেন? কি কি কারণে তাহার অভিষেক হয়? 

২। শার্লমেন কর্তৃক পশ্চিম রোমান সাত্রাজ্য পুনরুখানের গুরুত্ব বর্ণন! কর! 

৩। শার্লমেনের রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 

৪। মঠবাসী সন্্যাসাদের জীবনধারা কিরূপ ছিল? সভ্যতায় মঠের,অবদান কি? 
৫। চার্চের অনাচার দূরীকরণে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যাসীদের প্রচেষ্টার বিবরণ দাও! 
ol পোপ-সআট সংঘর্ষের কারণ কি? 

৭। মধ্যযুগের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির উত্থানের কারণ কি? : 
৮। মধ্যযুগে বিশ্ববিগ্ালয়গুলির বিকাশ কিরূপে হইয়াছিল ? সেয়ুগে ছাত্র-শিক্ষক 


সম্পর্ক কেমন ছিল ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ola s—> 1 চার্লস দি গ্রেট কিভাবে রাজ্যশাসন 
করিতেন? ২। তৎকালীন ভাবমানস কিভাবে পশ্চিম attend পুনরুথানে সহায়তা 
করে? ৩। রোমের পোপগণের সহিত পূর্ব রোম-সত্রাটদের সম্পর্ক ভাল ছিল ন! কেন? 
31 আ্যাঙ্ষোরাইট ও সেনোবাইটদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ৫। মধ্যযুগে কেন 
শিক্ষক ও ছাত্রগণ গীল্ড গঠন করিত? 

শূন্যস্থান পুরণ কর s—> | --_ শার্লমেনের জীবন চরিত রচনা করিয়াছেন | 
২। Sete পোপ তৃতীয় লিও-__-অভিষিক্ত করেন! of জ্রানিসিস্কান 
সম্প্রদায়ের গ্রতিঠাতা ছিলেন_-_-| ৪ ডমিনিকানদের মধ্য হইতে বিখ্যাত 
সাহিত্যিক___-আবিভূ্ত হন। ৫। বোলোগআা বিশ্ববিদ্থালয়ের সহিত--__নাম 
ও-_ বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত পিটার আবেলার্ডের নাম যুক্ত হইয়া আছে। 
॥ সপ্তম অধ্যায় ॥ { 


১। সামন্তপ্ৰথ| কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা. কর। 

২। সামন্ততন্তরের উদ্ভবের কারণ কি কি? 

৩। লর্ড ও ত্যাসাল্‌ কাহাঁদের বলে? ভ্যাসাল্গণ লর্ডদের কি কি কর দিত? 
al মধ্যযুগের দুর্গ ও প্রাসাদ এবং নোবলদের জীবনধারার বর্ণনা ets | 
৫। শিভাল্রী বা বীরপ্রথার উপর একটি প্রবন্ধ লিখ | 

ol সামন্তপ্রথার দোষগুণ আলোচনা কর। 

৭। ম্যাঁনোরীয় প্রথা কাহাকে বলে? ইহার উত্স কি? 

৬৮। মধ্যযুগে কৃষকদের অবস্থা বর্ণশা কর। 


(iv ) 


৯। ম্যানর হাউস কাহাকে বলে? ম্যানরআদালত কোথায় বসিত এবং 
ইহাদের কি কাজ ছিল? ; 

১০1, mes জমিদারদের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ করিত? কিভাবে ইহার! মুক্তির 
উপায় সন্ধান করে? \ 

‘সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন £_১। লর্ডের ভ্যাসালের প্রতি কি দায়িত্ব 
ছিল? 21 সামন্তপ্রথাকে কেন “ব্যক্তিভিত্িক রাজনৈতিক ব্যবস্থা” বল! হয়? 
ol সামন্তদের দুর্গে কি ধরনের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল? ৪ | Ales লর্ডদের 
* কিকি কর দিত? ৫ | খামারে কিভাবে জমি চাষ হইত? 


বিষয়মুখী ee) ভ্যাসালগণ সমাজে কোন্‌, শ্রেণীভুক্ত ছিলেন? 
২ সামপ্ততদ্বের মধ্যে কি কি গণতাস্তিক নীতি ছিল? ৩। উ,বাড়ুর কাহাদের বলে ? 
৪। একটি সাধারণ খামারে কত একর চাষের উপযোগী জমি থাকিত? ৫। কেন 
weal শহরে পলায়ন করিত ? ; 


॥ অষ্টম অধ্যায় ॥ 


১। ক্রুসেডের পিছনে কি কি শক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল ? 
২।. ক্রুদেডের অভিযাঁনগুলির বিবরণ দাও | 
৩। ক্রসেডের ফলাফল আলোচনা কর | 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক et) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন কিভাবে 
ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা org) ২1 আদর্শগত প্রেরণা কতখানি ধর্মযুদ্ধের জন্য দায়া ? 
ol নর্মীনদের কার্ধকলাপ কিভাবে ধর্মযুন্ধে উৎসাহের সঞ্চার করে? ৪। ধৰ্মযুদ্ধে 
রোমান পোপের কি উদ্দেশ্য ছিল ? কিভাবে ইহা পোপের শক্তি বৃদ্ধিকরে? 
pes পুরণ কর ৪-১। ___শব্দ হইতে ক্রুসেড কথাটি আসিয়াছে | 
2) ___জেরুদালেম অধিকার করিলে__-_তীর্ঘধাত্র! বিদ্রিত হয়। ৩। পোঁপ-____ 
টাবে--ধর্সভায় ধর ঘোষণা করেন। ৪ ধর্মের কলে তেন বল 
হইয়া! পড়ে। ৫ | জ্রুসেডের ফলে__ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত____পরিচয় ঘটে | 
॥ নবম অধ্যায় ॥ 


১। কি কি কারণে মধ্যযুগে ইউরোপের শহরগুলির উদয় হয়? 
২। গীন্ড কাহাকে বলে? ইহার কি উদ্দেশ্য ছিল? 
৩। মধ্যযুগে শহরের জীবনযাত্রার বর্ণনা দাঁও। সভ্যতায় শহরগুলির অবদান কি? 


বিষয়মুখা প্রশ্ন £--১। ‘ster কাহাদের বলে? ২। অধ্যসুীয় সভ্যতার 


তিনটি প্রাণকেন্দ্র কি কি? ৩। মধ্যযুগের শহরগুলি কোন্‌ শ্রেণীর জন্ম দেয়? 
81 ফ্লোরেন্দ কি জন্য বিখ্যাত ছিল? 


(v) 
॥ দশম অধ্যায় ॥ 
781 কোন্‌ রাজার রাজত্বকাল ছিল তাং বংশের গৌরবময় যুগ । 
২।. কোন্‌ সময়ে চীনে চা-পানের প্রচলন হয়? 
৩। তাঁংশাসিত চীনে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে লিখ। এই প্রস্দে হিউয়েন 
সাঙের ভূমিকা কি ছিল? ৪। তাং যুগে চীনা পাণ্ডিত্যের কি পরিচয় পাওয়া যায়? 
৫ Seats চীনে চিত্ৰশিল্প ও মুদ্রণ সম্বন্ধে কি জানা যায়? 
৬ তাং আমলে চীন গ্রতিবেশীদের কিরূপ প্রভাবিত করে? 
41 ae যুগে চৈনিক সংস্কতিরএকটি বর্ণনা! লিখ | j 
৮। ওয়াং আন্শির কর্মুতী ও ইহার পরিণতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ | 
১ কুবলাই খাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
১০, পোলোদের চীনে আগমন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 


“fay ১১। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে কি জান? 


১২। জাপানী সম্রাটের দ্বৈত ভূমিকার উৎপত্তি ও প্রশ্কতি বিশ্লেষণ কর। 

ol “atal ও হিয়ান যুগে জাপানের ধর্মীয় অবস্থা আলোচনা কর। 

১৪। নারা ও হিয়ান্‌ যুগে জাপানী সংস্কৃতির একটি বিবরণ লিখ | 

১৫। জাপানে কিভাবে সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণীর 'শাঁসনের 


উদ্ভব হয়? ৃ a 
১৬। কুজ্জে, বুকে, দাইমিয়ো, জামুবাই, citer, Tee, বুশিদে| এই শব্দগুলির অর্থ 
ব্যাখ্যা কর। 

১৭।  কামীকুর! ও আশিকাগা আমলে জাপানী সংস্কৃতির পরিচয় দাও | 

১৮। জাপানে কিভাবে cecal প্রভুত্বের অবসান ঘটে ? 

১৯), আশিকাগা হইতে তোকুগাওয়া রাজত্ব পর্যন্ত জাপানী রাজনীতির একটি চিত্র 

তুলিয়া ধর | E 

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন £_১৷ তাং সামাজোর বৈদেশিক বাণিজ্য 
সম্বন্ধে কি জান? ২। হিউয়েন সাঙ্‌ কে? তিনি কোন্‌ কার্ষে আত্মনিয়োগ করেন? 
ol তাং যুগের দুই AB কবি কে? তাহাদের কাব্যের রূপ বর্ণনা! কর। ৪। নার! যুগে 
জাপানী রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক চিত্র অন্ধন কর। 

বিষয়মুখী প্রশ্থ £-১। তাং বংশের প্রন্তত aA কে এবং তিনি কাহার 


সমসাময়িক? ২। কাহার রাজত্বকালে তাং বংশের গৌরব চরম শিখরে আরোহণ 


করে? ৩। হান্‌ ইউ কে ছিলেন? ৪। কুবলাই খার Ww নৃতন নগরীর নাম 
কি? e| কাহার! সামুরাই নামে পরিচিত? ৬। ইকেবেন! কি? 


(vi) 
॥ একাদশ অধ্যায় ॥ 


১। ভারতে হুণ আক্রমণ ও উহার তাৎপর্য আলোচনা কর । 
2 | কিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে ? 
৩|  হর্ষবর্ধনের উত্থান ও তাহার জাগ্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লিখ | 
৪  হিউয়েন সাউ ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে কি লিখিয়াছেন? 
৫ | সি-ইউ-কি নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয় সম্বন্ধে কি আলোকপাত করিয়াছে ? 
৬ 1 নবম শতাব্দীর সুচন! পর্যন্ত হর্ষোত্তর কনৌজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর। 
৭। ত্ৰিশক্তি’ সংগ্রামের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিখ । 
৮ | রাঁজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ? প্রধান রাজপুত, গোষ্ঠীগুলি Blew কর। 
>| একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে*রাজপুতদের সাম্রাজ্যবাদী এক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টা কিভাব ব্যর্থ হয়? ১০। বাংলার ইতিহাসে «piesa গুরুত্ব নির্ণয় কর | 
১১। পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ-ব্যরস্থ সম্বন্ধে কি জান ? 
১২। পাল আমলে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জানা যায়? 1 
sol পাল ও সেন পর্বে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর | sie 
১৪।. বিক্রমণীল, ওদন্তপুরী ও ফোনপুর মহাবিহার সম্বন্ধে টাকা faa | 
১৫। পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের কি পরিচয় পাওয়া যায় ? 
১৬। বাংলার ইতিহাসে পাল ও মেন যুগের গুরুত্ব আলোচনা ক্র I 
১৭। চালুক্য শক্তির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংক্িপ্তদার fae | 
se | oan শক্তির রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিবরণী দাও। শিল্প ও স্থাপত্যে 
তাহাদের কি অবদান ছিল? 17 
১৯। চোলদের সামুদ্রিক দিথিজয় সম্বন্ধে একটি টাকা লিখ। 
শুন্যস্থান পুরণ কর 2--১। হুনরাজ — পুত্র — রাজধানী ছিল শাঁকলে। 
>! ধৰ্মপাল কনৌজের রাজা  পরাঞ্জিত করিয়া — সিংহাসনে বসান ॥ ৩। = 
আমলে ভারতে bina আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়! ৪। পালযুগের দুইটি বিখ্যাত 
মহাবিদ্যালয় হইল — এবং — মহাধিহার। ৫। বল্লাল সেনের দুইটি বিখ্যাত গ্ৰন্থ = 
ও _ এখনও বিগ্ভমান। 
“ নিল্লোক্তদের মধ্যে কোন্টি শুদ্ধ Stay চিহিত কর 2 
১। বাজ্যশ্রীর ভ্রাতা ছিলেন-__পরভাঁকরর্ধন, রাজ্যবর্ধন, হ্র্ববর্ধন। 
21 হর্ষের সভাকবি ছিলেন_-কালিদাস; বানভট্র, হিউয়েন ate. | 
ol হর্ধের আমলে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল_কর্ডোভা, বিক্রমগীল, নালন্দা | 


( vii ) 


a 8) বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত বংশের নাম-_গুহিলা', চন্দেল্লপ, কলচুরী। 
৫। কোলীন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন-_লক্ষ্মণ সেন, বলাল সেন, হলায়ুধ। 
৬। চৌহান বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন-_যূলরাজ, ভোজ, তৃতীয় পৃথীরাজ। 


॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥ 


১। “ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্য ও পূর্ব এশিয়া এবং fears কিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল? ২। কোন্‌ অঞ্চলে “স্ববর্ণভূমি’ নামে পরিচিত ছিল এবং কেন? 
৩ | শৈলেন সাম্রাজ্যের কীতিকলাপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ | 
৪ মজগহিত সাত্রাজ্য সম্বন্ধে কি জানা যায়? 
। et কন্বুজ সাআাজ্যের শিল্লকীতি সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ | 
৬) ব্ৰহ্ম ও শ্যামদেশে এবং চম্পায় ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রসারিত হয় ? 


“এক কথায় উত্তর-লিখ ঃ 


১। কোন্‌ ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিক fears ধর্ম প্রচার করেন? 
21 অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ  সিংহলে কোন্‌ রাজার আমলে : বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার করে? . j 
৩1 কোন্‌ বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত Crete রাজগণের ধর্মোপনেষ্টা ছিলেন ? 

৪। শৈলেন্দ্ৰ রাজ্গণ্রংশিল্লানুরাগের শ্রেষ্ট নিদর্শন কি? 
৫। কাহাদের আক্রমণে চম্পা রাজ্য ধ্বংস হয় ? 
৩। eae রাজ্যের শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ট নিদর্শন কি? 


॥ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় ॥ 
১। : কি কারণে ও কিভাবে ভারতে তুর্কআফগাঁন শক্তির অভ্যুদয় হয়? 
২। ' তুর্বআফগান যুগে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ও শাসনব্যবস্থা সমন্ধে ক 
- জান? 
el Rast আমূলে ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের একটি চিত্র 
তুলিয়া ধর। + 
৪। ভক্তি আন্দোলনের মূল বক্তব্য এবং এই আন্দোলনে কবীর, নানক ও 
শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা আলোচন! কর। 
৫1 উদারনৈতিক সমন্বয়ী ভাবধারা! স্থলতানী যুগের সংস্কৃতিতে কিরূপ 
প্রতিফলিত হয়? } | 


১২ 


- (viii) 
৬ ইলিয়াশ শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও | 
অর্থনৈতিক অবস্থা AW একটি প্রবন্ধ লিখ | | 
বিষয়মুখী প্রশ্ন £ 
১। কাহার আক্রমণে gee সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়? 
21 “সকল ধর্মই এক’_এই মতবাদের প্রচারক কে? 
৩।  ইতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য কে ছিলেন? 
৪1 শিখধর্সের প্রবর্তক কে এবং কোন্‌ গ্রন্থে তাহার উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে? 
e| কথক ও গজল কি? 
৬। ভারত মুসলমানদের নিকট হইতে কি চিকিৎসা! পদ্ধতি গ্রহণ করে? 
৭। মালাধর ay কে এবং কিজন্য বিখ্যাত? 
॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥ 


১। Gait states বলে? কিভাবে পশ্চিম ইউরোপে রেনেীসের zal হয় 
এবং কন্ট্টার্টিনোপলের পতন কিভাবে তাঁহাকে প্রভাবিত করে? 

21 চতুৰ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কিভাবে পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নূতন ভাবধারার 
সংঘাত দেখা দেয়? তাহার ফল কি হইয়াছিল? 

বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ 

১। বাইজেণ্টাইন সাত্রাজ্য কোন্‌ সংস্কৃতির ধারক ছিল? 


২। ইটালীর কয়েকজন মনীষীর নাম কর tata ছিলেন নবজাগরণের অগ্রদূত | 
ol ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কোন্‌ রাজবংশের নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্রের উদয় হয়? 
al আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কোন্‌ মনীষীদের অবদান উল্লেখ্য ? 


Price: Rs. 11.00 
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